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ধর্ম-বিশ্বার্জর"“যুক্তিযুক্ততা এবং নিরীশ্বরবাদ, 
অজ্রেরতাবাদ ও পৌত্তলিকত! খুগুন বিষ 
য়ক বন্ত তাও ্রবন্ধাবল্ী। | 


প্রথম খুণ্ড। 
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শ্রীনগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
প্রণীত | 


হী... দি পপ শির পাপা 


কলিকাত৷ 


৮১, বাবাণসী ঘোষের গ্রীট, সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজযন্ত্রে 
শীগিত্তিশচন্দ্র ঘোষ দ্বার! মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 
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ন্ধর্মম-জিজ্ঞাসা”; প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল । এই পুস্তকে 


সন্নিবেশিত পাচটা প্রবন্ধ, গত বর্ষে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টো- 


পাধ্যায় দ্বারা, কলিকাতা ও অন্তান্ত স্থানে বক্তৃতারূপে 
অভিব্যক্ত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কয়েকটা প্রবন্ধ পুর্বে 
কোন কোন সাময়িক ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল । 
প্রবন্ধগুলিতে এক দিকে যেমন অনীশ্বরবাঁদ ও অজ্ঞেয়তাবাদ 
থণ্ডিত অন্য দিকে সেইরূপ পৌন্তলিকতার অসারতা 
প্রদর্শিত হইয়াছে । বাস্তবিক বর্তমান সময়ে যেমন এক 
শ্রণীর লোক নাস্তিকতার পোষকতা করিয়া সকল ধর্মের মূলে 
কুঠারাঘাত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, €সইরূপ আর এক 
শ্রেণীর লোক দেশ-প্রচলিত জরাজীর্ণ উপধন্মের স্থায়িত্ব সম্পা- 
নে প্রয়াস পাইয়! দেশের প্রকৃত উন্নতির পথে কণ্টক নিক্ষেপ 
করিতেছেন । "পুস্তক খানিতে এই উভয় শ্রেণীভূক্ত লোকের 
অসার ও অনিষ্টকর মতের অমূলকত্ব প্রতিপন্ন হওয়াতে ইহ! 
বর্তমান সময়ের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে । এই পুস্তকের 
২য় ও ৩য় খণ্ডে ধর্্তত্ব সম্বন্ধীয় অন্যান্য প্রধান প্রধান বিষ 
সকল বিবৃত হইবে । 


কলিকাতা । 
] প্রকাশক । 


মাঘ, ৬ ব্রাঙ্গাব। 
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পরমেশ্বরে মনুষ্যত্ব জাঁরোপি 
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পরমেশ্বরকে কি দেখ। যায়? 
পুত্তলিক! কি অবলম্বন হইতে পারে ? 
'পৌঁতর্জিকতা কি অনন্ত ঈশ্বর পূজ। ? 
বহু দেববাদ থণডন ০" ১১৮ 
বাধ্য করে কে? 
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ব্রন্মোপাঁসনা কি আধুনিক ধর্ম? 
বা্ষপাসন। কি কেবল সন্যাসীর ধর্ম? 
ব্রন্মোপাসনার বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন 

( ৫ম বক্তৃতা) 
ভয় ও নৈতিক বাধ্যত। বিপরীত পদার্থ 


মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানিতে পারে কি না ?. 


(২য় বক্তৃতা) 
যেচায় সে পায় ন। 
শক্তিকি? রর 
সগুণ ঈশ্বরে অবিশ্বাস 
সাকার ও নিরাকার উপাসন। 
(৪র্থ বক্তৃতা) 


টির ও কর্তব্য-জ্ঞান " 
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স্্টিকৌশলে শগ্রার পরিচয় । 


গঙ্গণে জনসমাজের পরিবর্তনের অবস্তা । আমাদের 
দেশে পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক বিকীর্ঁণ হইতেছে । শিক্ষিত 
"সম্প্রদায়ের হৃদয়ে প্রাচীন কুসংস্কার স্থান পাইতেছে না। 
পিতৃপুরুষের আন্তরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সহিত যে ধন্ম্ের 
অন্রষ্ঠান করিয়াছেন, এক্ষণে নব্যদল তাহাতে আস্থা স্থাপন 
করিতে পারিতেছেন না। পশ্চিমের নৃতন আলোক সন্ধ 
করিতে না পারিয়া চিরপুজিত তেত্রিশকোটা দেবতা তীহা- 
দরের হৃদয় হইতে অন্তহথিত হইয়াছেন । 

কেবল আমাদের দেশেই এই প্রকার সংঘটিত হইয়াছে, 
এমন নহে। সমশ্র সভ্য জগতেরই এই অবস্থা । জ্ঞান ও 
ধর্মের মধ্যে বিসম্বাদ। যাহা এতকাল পরমারাধ্য দেবতা 
ছিল, জ্ঞানের উজ্জল দণগুস্পর্শে, এখন তাহ] মন্তুষ), জড় ব৷ 
জড়ীয় শক্তিবূপে পরিণত হইতেছে । অন্রান্ত শান্ত্র বা অভ্রাস্ত 
মহাপুরুষের ভ্রান্তি গ্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। গ্রচলিত ধর্ম 
সকল, ভ্রমপ্রমাদের সহিত জড়িত দেখিয়া অনেক শিক্ষিত 
ব্যক্তির মনে ধন্মেরই উপর অবিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে । সকল 
ধর্মের ভিন্ভিমূলস্বরূপ ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃত্তি সত্যে অনেক 
বুদ্ধিমান লোক সংশয় প্রকাশ কারতেছেন । 






শি ৯ 


ধন্ম-জিজ্ঞানা । 


ইংলগ্ডে কোন কোন প্রসিদ্ধনাম! ব্যক্তি গ্রন্থাদিতে সংশয়- 
বাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ইংলগ্ডের সহিত এক্ষণে ভাঁরত- 
বর্ষের যে প্রকার সম্বন্ধ, তাহাতে ইংলণ্ডে যে শব উৎপন্ন হয়, 
তারতবর্ষে তাহার প্রতিধ্বনি হয় । সুতরাং ইংলগ্ডে বে 
সংশয়বাদ ব। নাস্তিকতা প্রকাশ পাউতেছে, সমুদ্র পার হইয় 
এদেশে আসিয়। তাহা নব্যদলে প্রবেশ করিতেছে । | 

পরমেশ্বরেৰ অন্তিত্বে সন্দেহ করেন, এদেশে এখন এমন 
লোক বিরল নহে । এ জগতের যে একজন স্ষ্টিকর্তা আছেনদঃ 
কে বলিল? তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? পরমেশ্বরের সত্বাও 
কোন প্রমাণ নাই, এ কথা যে কেবল সংশয়বাদীরাই বলেন, 
এমন নহে। অনেক বিশ্বাসী ব্যক্তিও বলেন, “বিশ্বাস করি 
ভগবান আছেন, কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই ।৮ “বিশ্বাছে 
পাইবে বস্ত; তর্কে বহুদূর |” 

কিন্ত বাস্তবিক কি পবমেশ্বরেব অস্তিত্বের কোন প্রমাণ 
নাই ? আমি এরূপ কথ। বলিতে প্রস্তত নহি । 


পরমাণু ও কৌশল। 


কিন্তু সন্দেহবাঁদী বলিবেন, “জড় পরমাণুর সংযোগ 
বিয়োগ্ে জগৎ সংগঠিত হইয়াছে, বলিলেই হয়। এক- 
জন জ্ঞানসম্পন্ন অষ্টী আছেন, ইহা ৰলিবার প্রয়োজন 
কি,?”” ৪ 

এই পরমাশ্চ্যয কৌশল পুর্ণ ব্রহ্ষাণ্ড কি অন্ধ জড়পরমাণু 
ৰা জড়শক্তি হইতে উৎ্পন্ন হইতে পারে? কৌশলে জ্ঞান 


হষ্টি-কৌশল | ৩ 


প্রকাশ পায়। বুদ্ধিশৃন্ত, চেতনাবিহীন জড়পরমাঁণু কি এই 
ছুরবগাহ কৌশলপবম্পর! স্থষ্টি করিতে পারে? 

এ জগণ্খ কৌশলময় একটি অদ্ভূত যন্ত্র; স্থৃতরাং কৌশলের 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই। 
পণ্ডিতের! বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়! সুক্ান্ুস্ক্ম কৌশল সকল 
ব্যাখ্যা করিয়! স্ষ্টিকার্ষ্যে জ্ঞানের পরিচয় প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন। কোন যন্ত্রের প্রত্যেক অংশের সহিত যেমন প্রত্যেক 

ংশের সম্বন্ধ, সেইন্রপ এই আশ্রর্যয ত্রহ্মাণ্ড যন্ত্রেরও প্রত্যেক 
'সংশের সহিত প্রত্যেক অংশের যোগ রহিয়াছে । বিজ্ঞান 
বলিতেছেন যে, যে দৃবৰন্তী নক্ষত্রের কিরণ স্ষ্টিকাল হইতে 
অচিন্তনীয় ভ্রুতবেগে ধাবিত হইর।ও অদ্যাবধি পৃথিবীতে 
পৌছিতে পারে নাই,তাহারও সহিত পৃথিবীর সন্বন্ধ। 
আছে। সমগ্রভাবে সমুদয় বিশ্বের বিষয় আলোচন। কর, 
অথব! ইহার অন্তর্গত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রত্যেক পদার্থের তত্ব চিন্তা! 
কর, যে ভাবে কেন দেখ না, ব্রহ্ষাণ্ডে সর্বত্র পরমান্চর্য্য 
“কৌশল নিচয়্ প্রত্যক্ষ করিয়া অবাকৃ হইয়া থাঁকিবে। * 
ক্ষুদ্রতম কীটাথু হইতে প্রকাণ্ডকায় মাতঙ্গ পর্যন্ত, সামান্ত 
তৃ্ণধণ্ড হইতে বৃহৎ বটবৃক্ষ পর্য্স্ত, অদৃশ্ঠপ্রা় বালুকণ। 
হইতে, অত্যুঙ্গ হিমাচল পর্ধ্যস্ত, সামান্য শিশিরবিনদু হইতে 








সা পীিসপসপপপাপাপ্পাপিস 


* তর্কশাস্ত্র ও কঠোর দর্শনের আলো।চন। করিয়। অনেকের হাদয় এমনি' 
বিকৃত হইয়। যায় যে, এই অদ্ভুত ব্রহ্মাও দর্শন করিয়| ডাহাদের হৃদয় আশ্চধ্য- 
রসে বিগলিত হয় না। মহাত্ব। কার্লাইল এই প্রকার লোকের বিষয়ে 
বলিয়াছেন ;--%]0)9 10080 ৯11১0 02506 00062) 1)0 0098 0৫ 
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সুবিশাল সমুদ্র পর্য্যন্ত, সমুদয় পৃথিবী এক অদ্ভুত আশ্চর্ম্য 
জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে । নিক্ে আমাদের ক্ষত্র থিবী ষে 
জ্ঞানময় পুরুষের মহিমা সক্কীঞ্টন করিতেছে, উদ্ধে অনন্ত- 
লোকমগুলে সেই পবির সন্কীর্ভনের প্রতিপবনি ভউতেছে। 

বিজ্ঞান পুজ্জান্তপুজচ গবেনণাদ্বাবা ত্রহ্ষাণ্ডে স্ঙ্ হইতে 
কক্মতর অসংখ্য কৌশল আবিক্ষাব করিরাছেন । কিন্ত বিজ্ঞান 
গদশশিত কৌশলরাশিবৰ আলোচনা ভিন্ন যে, এ বিষয়টা পরি- 
্ষ(ব কবিন। বুঝা যায় না এমন নহে। সর্বদা সহজে আমাদের 
চক্গন জম্মখে যে সকল পদার্থ ও ঘটন। উপস্থিত হয়, অভি 
নিবিষ্টিছ্ে নেই সকল বিষয় আলোচনা করিলেই পর- 
মেশ্বরের পরমাশ্চর্ধয জ্ঞানের পরিচয় পাইর1 কৃতার্থ হইতে 
পারি। চিন্তা ও আলোচনার প্রয়োজন । “ভূতেঘু ভূতেষ, 
বিচিস্ত্য ধীরা21” 

এই যে দেহ আমরা ধারণ করিতেছি, ইহা কি জামান্ 
আশ্ধ্য ব্যাপার! বিজ্ঞানের সাহাষ্য লইরা অথবা সহজ 
বুদ্ধিতে, যেরূপেই হউক আলোচনা কর, মানবদেহের প্রত্যেক 
অঙ্গ তোমার নিকট তাহার অষ্টার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন কবিবে। 
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সভি-কৌশল। '& 


একজন প্রসিদ্ধ ভাক্তর (ভোক্তর বেলি ) বলিয়াছিলেন, “আমি 
মনুষ্যদেহ পুজ্ান্গপুজ্রূপে পরীক্ষা করিয়৷ দেখিয়াছি যে, 
আমাদের জীবন এক অলৌকিক ব্যাপার । *  * 

বর্তমান সময়ে সন্দেহবাদীদিগের শিরোভূষণ জনষ্ট়্ার্টমিল্‌ 
বলিয়াছেন, পরমেশ্ববের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্ত কৌশল 
সম্বন্বীয় যুক্তি যেমন অনেক স্থলে সামান্ত, সেইরূপ আবার 
অন্যান্থস্থলে, বিশেষতঃ উদ্ভিজ্জ এবং প্রানীজীবনের সুক্ষ ও 
জটিল কৌশলসন্বন্ধে ইহার বল অত্যন্ত অধিক । 3 

বিজ্ঞানের সাহাযা গ্রহণ করিয়া সুস্্স সুশ্ল্ম অসংখ্য দৃষ্টাস্ত 
দ্বারা স্ষ্টিকাধ্যে অষ্টার জ্ঞান প্রদর্শন করা যাইতে পারে । 
কিন্তু আবাল বুদ্ধ বনিত। সর্ধদা সকলের নয়নপথে যে সকল 
প্রাকৃতিককার্ধ্য উপস্থিত হইয়া থাকে, অভিনিবিষ্টচিত্তে সে 
সকলের আলোচনা করিয়া দেখিলেই পরমেশ্বরের দেদীপ্যমান 
জ্ঞানসন্কর হৃদয়ঙ্গম করিয়। কৃতার্থ হওয়া যায় । সহজবুদ্ধিতে 
যাহ অনুভব করিতে পারি, বিজ্ঞান তাহা শতগুণে দটীকৃত 
করিয়। দেয়। 

ভাব দেখি, কেমন "করিয়া মাতৃগর্ডে জীবের সার হয় । 
কেমন করিয়া সেখানে সে পরিপুষ্ট ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিভূষিত 
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হইয়া উপযুক্ত সময়ে ভূমিষ্ঠ হয়! ভাবিলে কি আশ্চর্য্য স্তদ্ধ 
হও না? যে অদ্ভুত কৌশলে তুমি আমি এ সংসারে আসিয়াছ্ছি, 
তাহা কি অন্ধ জড়পরমাণুর কাণ্য ? 

ধার্রীবিদ্যা অধারন কবিলে যে সকল আশ্চর্য ব্যাপার 
অবগত হও যায়, তাহ! ভান্তপুর্ববিক বর্ণনা করিবার প্রম্নোজন 
নাই । কেবল প্রসবসন্থন্বী একটি বিষর বলিব । 

মনে কর, একটি জঙ্গলময় সংকীর্ণ পথ দিয় তোমাকে 
পমন করিতে হইবে । এক্ধপ স্তলে, পথের অবনত যেখানে, 
(যেমন, তোমার শরীবকেও “সখানে সেই ভাবে রক্ষা করিতে। 
হইবে । মনে কর, একস্থানে একট। বৃক্ষের শাখা নিয়েবদিকে 
নত হুইয়া পড়িয়াছে । দে স্থানে তুমি কখনই মস্তক উচ্চ 
করিয়া গমন করিতে পারনা ; অবনত মন্তরে মাইতে হইবে ।, 
'মনে কর, আর এক স্তানে দুই দিক্‌ হইতে ব্ুক্ষশাখা সকল 
পতিত হইয়। পথ এব্প সংকীর্ণ কবিঘছে, যে (সোঙ্জা চলিতে 
হইলে তোম!র ছুই স্কন্ধে বাধিরে। সেখানে উমি কি করিবে? 
(তোমার মুখ ও সমস্ত শরীর ফিরাইর1 পাশ্বপরিবর্তন করিরা 
গমন করিতে হইবে। 

মাতৃগর্ভে প্রসবর্ধানে অবিকল তাহ হাই ঘটে। প্রসবপণ্ের 
যেস্থান যে প্রকারে সংগঠিত, মাতৃগর্ভস্থ অদৃশ্য শক্তিদ্বার! 
'শিশুশরীর-সেখানে সেই ভাবে সংস্থিত হয়; নতুবা প্রসব কার্ধা 
অসম্ভব হইত £ প্রসব পথে স্থানবিশেষে যখনই শিশুর স্কন্ধদ্বর 
আটকাইয়! যায়, তখনই গর্ভস্থ শক্তি দ্বারা উহার পার্খপারি- 
' ব্বত্ুন (:০০০০:০০ 9 হয়, এখং শিগু সহজে গন্যস্থানের দিকে 


হুটি-কৌশল। 


অগ্রসর হইতে থাকে । এ স্থলে জিন্রান্ত এই যে, মাতৃগর্ভন্ত 
শক্তি যদি অন্ধ শক্তি হয়, তাহা হইলে উহা কেমন করিয়] 
ভানিল যে, শিশুব পক্ষে প্রস্থত » ওয়া আবশ্যক ? উহা কেমন 
কবিয়া জানিতে পারে যে, প্রসবপথের স্তান বিশেষে শিশুর 
শরীর আটকাইর। যায়? কেমন করিয়াই বা জানিতে পানে 
যে, শিশুব শরীরকে বিশেষ ভাবে সংস্তাপন করিলে উহা 
সহদ্গে নির্ঁত হইতে পারিবে ? ইহাই কি জ্ঞানটৈতন্তবিহীন 
অন্ধ শক্তির কাধ্য? 


অন্ধ শক্তি ও ভবিষাদস্টি। 


এব জ্ঞানমরী শক্তি যে এই জগতের স্যঙ্গিস্িতি ভঙ্গের 
কাবণ,একটি বিব়্ আলোচনা করিলে তাভাতে আর লেশমাত্র 
সংশরের সম্ভাবনা থাকে না। উপস্থিত অভাব জ্ঞাত হইয়া 
তাহার পৃর্বণ করিলে, সে কাধ্যে আমর! বুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত 
হই। কিন্তু খন কেহ ভাবী অভাবের বিষয় পূর্ব হইতে 
বুঝিতে পারিয়া তজ্ন্ত* উপযুক্ত আয়োজন করেন, 'তীহার 
কাব্যে আমর অনেক গুণে অধিকতর বুদ্ধির পরিচষ প্রাপ্ত 
হঈ। প্রকৃতির মধ্যে এই শোষোক্ত প্রকার ১ অনেক স্থলে 
দেখিতে পাওয়া বায়। 

এ কুলায়স্ডিতু ভিন্বটীর বিষয় ভাব দেখি। এ ডিশ্বের 
অভ্যন্তরে বে শক্তি কার্য করিতেছেঃউহ? কি ভবিষ্যতের প্রতি 
জূষ্টি 'রাখিয়। কাধ্য করিতেছে না? বাহাতে ভবিষ্যতে একটি 


৮ ধম্ম-জিজ্ঞাস। | 


পক্ষীশাবক উৎপন্ন হইতে পারে, উহার পরমাণু সকল কি 
এথন হইতে তাহার আয়োজন করিতেছে না? তুনি একটি 
স্থস্বা স্পক্ক আম্রফল পরিতোষ পুর্ধক ভোজন করিলে । 
কিন্ত উহার সকল অংশ আহার কর, তোমার এমন সাধ্য নাই, 
ইচ্ছাও নাই । ফলের ভিতবে একটি আ'টি রহিয়াছে! উহা! 
কেন ? প্রকতিব অভ্যন্তরে যে শক্তি কাধ্য করিতেছে, উহা কি 
কেবল তোমার আমার জন্য ? বর্তমান বংশের জন্য কাধ্য 
করিতেছে না? ভাবীবংশাব্দের জন্যও কাব্য করিতেছে । 
তুমি আমি আম্র ফল ভোজন করিয়া স্থখী হই, প্রকৃতির 
অন্তভূতী শক্তি কেবল ইহাই চাহে না। আমাদেব পৌত্র, 
প্রপৌত্র প্রভৃতি ভাবীবংঘায়ের। যাহাতে সুমিষ্ট রসাল সেবন 
করিয়। রসনার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারে, প্রাকৃতিক শক্তি 
পুর্ব হইতে তাহার আয়োজন করিতেছে । ফলের যে অংশ 
টুকু তুমি আহার করিলে উহা! কেমন সুস্বাদু; কিন্তু আটিতে 
কোন স্বাদ নাই কেন ? স্বাদ থাকিলে কি রক্ষা ছিল ? নিশ্চয় 
সে শস্ত ও বীজ সমুদয় একত্রে আহার ক্রিয়া ফেলিতে ! 
আবার দেখ, প্র অাটিটা এত কঠিন কেন ? যদি উহ? গলাধঃ- 
করণ করিতে চেষ্টা কর, পারিবে ন। ! বান্সীকিবর্ণিত ত্রেতা- 
যুগের ব্যাপার সংঘটিত হইবে । যে শক্তি ব্রহ্মাওকে পরিচালিত 
করিতেছে; তাহ! কেবল তোনার আমার জন্য ভাবে না) 
আমাদের ভাবী বংশধরের! বাহাতে স্ুস্বাছু ফল ভোজন করিতে 
পায়, তাহারও আযফ়়োজন করে। 

. এই স্থলে আনুষঙ্গিকরূপে আর একটি কথা বলি। কোন 


ক. লি নকশা 


₹ 


হৃষ্টি-কৌশল । $ 


ব্যক্তি তোমাকে একটি পাত্রে করিয়া মিষ্টান্ন আহার করিতে 
দিল। তুমি মিষ্টান্নগুলি সব খাইয়া ফেলিলে। কিন্তু কিছু 
কাল পরে দেখ যে, কেহ রাশিয়া যায় নাই, অখটচ' পাত্রটা 
মিষ্টান্নে পূর্ণ হইয় রহিয়াছে । সে গুলিও তৃমি আহার করিলে। 
কিছুকাল পবে আবার দেখ, পাত্রটা মিষ্টান্পূর্ণ হইয়াছে । ভুমি 
সে গুলিও নিঃশেষ করিলে | এইরূপে মহাদেবের ঝুলির ন্যায়, 
যত খাও, ততই আবার মিষ্টান্ন । যে শির্ক এমন আশ্চর্য্য 
-পাত্র স্থষ্টি করিতে পাবে, তুমি তাহার প্রশংসা কর না? এ 
প্রকার পাত্র নির্মণে কি জ্ঞানকৌশল প্রকাশ পায় না? 
তবে ভাব দেখি, এ জগতে সর্বদাই কি হইতেছে ! ধরণী- 
রূপ স্ুবিস্ৃত পাত্রে আম, যান, কাঠাল প্রভৃতি সুমিষ্ট ফল 
“সকল সাজাইয়। জীবদিগের সন্মুণে কে ধরিয়া দিল? সকল 
জীব পরমানন্দে অ।হার করিল) সব ফল ফুরাইয়! গেল, 
পাত্রে আর কিছু রহিল না । কিন্ত কিছুকাল পরে আম, জাম, 
কাঠাল প্রভৃতি অশেষ প্রকার স্ুম্বাছু ফলে কে আবার পাত্র 
পূর্ণ করিয়। দিল? আবার জীবগণ আহার করিল আবার 
পাত্র পূর্ণ। এই যে ধরিত্রীপাত্র অচিন্তনীয় কাল হইতে 
অসংখ্য জীব শ্রেণীকে অগণ্য বংশ-পরম্পরাযর় আহার দান 
করিতেছে, ইহাতে কি এক অদ্ভুত জ্ঞান-কৌশল প্রত্যক্ষ 
করিয়া আশ্চয্যে স্তব্ধ হওন।! মহাদেবের ঝুলি গল নয়; 
মহাদেবের ঝুলি ড্রিরদিন আমাদের সম্মুখে বর্তমান । 
যে আশ্চধ্য কৌশলে সমুদয় প্রাণী আহার লাভ করিতেছে, 
চিন্তা করিলে যথার্থ ই হৃদয় বিগলিত হয়। গ্রীষ্মকালে এক 


১০ ধন্ম-জিজ্ঞাস। । 


দিবস বলিলাম, “আজ বড় গরম ৮ একজন ভদ্র-মহিল। 
বলিলেন, “ইহা রান্নাঘরের গরম |” আমি জিজ্ঞাসা করি- 
লাম, « এ কথার অর্থ কি?” তিনি বলিলেন, “জগতের মাতা! 
তাহাব সন্ভতানদিগের জন্য রন্ধন করিতেছেন। এই গরমে 
আম, যাম, কাঠাল প্রস্ততি পাকিয। উঠিবে | 

ভবিব্যদ্ব-ষ্টি বিষয়ে আন একটি কথা । বখন মাতৃগুর্ভে 
ছিলাম, তখন তো চলিবার প্রয়োজন ছিল ন1, তবে সেখানে 
এই চরণ-যুগল উৎপন্ন হইল কেন? €সখানে তো কিছু 
গ্রহণ করিবার প্ররোজন ছিল ন1, তবে এই হস্তদ্বয় হইল 
কেন? সেখানে তে! দশনের প্রয়োজন ছিল না, তবে সেই 
নিবিড় অন্ধকারে নয়নদ্বর স্থ্ট হুইল কেন? সেখানে তো! 
শ্রবণের আবশ্যক ছিল না, তবে কর্ণের উত্পন্তি হইল কেন ? 
সেখানে তো৷ আস্বাদনের প্রয়োজন ছিল না, তবে সেখানে 
রলনেক্দ্রিযর উত্পন্ন হইল কেন? আত্রাণেরও প্রয়োজন ছিল 
না, তবে স্রাণেন্র্িয়ের স্ষ্টি হইল কেন? 

তোমার পুত্র দাজ্জিলিং ভ্রমণ করিতে যাইবে । তাহ।র 
ইচ্ছ। যে শাস্তিপুরে ফিন্ফিনে ধুতি ও ঢাকাই চাদর পরিধান 
করিয়া যায়। তুমি জান যে, সেরূপ পরিচ্ছদে গমন করিলে 
সে শীতে মারা যাইবে । তুমি তাহাকে উত্তম গরম পোষাক 
দিয়! দাঞ্জিলিং প্রেরণ করিলে । এস্লে কয়েকটা বিষয়ে 
তোমার জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে। প্রথম, তুমি জান যে 
দার্জিলিং কি প্রকার স্থান। দ্বিতীয়তঃ, তুমি জান যে, স্ক্্ 
বস্ত্র পরিধান করিয়া সেখানে গমন করিলে ক্রেশ পাইতে হয়। 
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ভৃতীয়তঃ, তুমি জান যে, বনাত প্রভুতি দ্বাব শরীর আবৃত 
করিয়া! গমন করিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। এই কয়েক 
বিষয়ে জ্ঞান ভিন্ন তুমি কখনই তোমার পুত্রকে উপযুক্তভাবে 
সজ্জিত করিয়! দাঞ্জিলিং পাঠাইতে পার না । 

যে শক্তি শিশুকে মাতগর্ড হইতে সংসারে প্রেরণ করে, 
তাহ! কি অন্ধশক্তি? অন্ধশন্তি কেমন করিয়া পুর্ব হইতে 
জানিল যে, শিশু কয়েকমাস পরে এমন একস্থানে যাইবে, 
*যৈথানে তাহার দর্শন, শ্রবন, আস্বাদন প্রভৃতি কার্ধ্য করিতে 
হইবে? অন্ধশক্তি কেমন করিয়। জানিল যে, সংসারে গিয়া 
সেই জরাবুশায়ী শিশুর কি কি প্রয়োজন উপস্থিত হইবে? 
অন্ধশক্তি কেমন কবিয়! জানিল যে,কি প্রকার উপায় অব- 
লম্বন কৰিলে, কি প্রকার যন্ত্র সকলের সাহায্য প্রাপ্ত হইলে সে 
ভবিষাতে প্রথিবীতে গির়। স্বচ্ছন্দে আপনার জীবন অতি- 
বাহিত কনিতে পাত্িবে ? অন্ধশক্তির ভাবীজ্ঞান কেমন 
করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? মাতৃগর্ভস্থ শক্তির অবশ্য 
এজ্ঞান অছে যে, শিশু করেকমাস পরে স্কানাস্তরে, গমন 
করিবে । সেই স্তানের অবস্থা) কি প্রকার, সেখানে গমন 
করিলে গর্ভস্থ জীবের কি কি প্রযোজন ও অভাব হইবে, কি 
কি উপকরণ ও যন্ত্র থাকিলে সেই সকল অভাব মোচন হইতে 
পারে, এই সমূদ্য় বিষয়ে অবশ্ত গর্ভস্থ শক্তির জ্ঞান আছে। 
কে বলে অন্ধশক্তি £ জ্ঞানমরী, মঙ্গলমরী আদ্যাশক্তি, মাত- 
গর্ভে জীবের প্রকৃত জননীরূপে বর্তমান । . যিনি বিশ্বজননী 
জগদ্ধাত্রী, তিনিই প্রত্যেক জীবের “প্রসবকালে ধাত্রী”। 
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এই বিষয়টা যতই চিস্তা করা যায়, ততই অতি অপুর্ব 
ভাবে ভয়ে পুর্ণ হয় । ভাবীজ্ঞানের পরিচয় পদে পঙ্গে। মাউ- 
গর্ডেই চক্ষ্র উপর পাতাটার স্থষ্টি 5ভইল কেন ? পাতার উপরে 
পক্মণ্ডলি বিন্যস্ত হইল কেন? গর্ভস্থ শিশুর চরণান্থলি হইতে 
মস্তক পর্যন্ত সমুদর শরীর ভাবীজ্ঞানের অথগুনীয় দৃষ্টান্ত । 
আবার দেখ, শিশু সংসাবে আসিয়া তো! কোন কঠিন “দ্রবা 
খাইতে পারিবে না; পুর্ব হইতেই তাহার জন্ত উপবুক্ঞ 
আহার প্রস্তত হইল । মাতদেহের শোণিত, তপ্ধবূপে পরিণত 
হইল।* ইহা কি অন্ধশক্তির কার্য? যে শক্তি বলিল, 
“সূর্য্য, চন্দ্র, প্রথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ সকল! আকাশমগ্ডলে 
ভ্রাম্যমান হও ১ অমনি সকলে অচিন্তনীয় ভ্রতবেগে ধাবমান 
হইল! যে শক্তি বলিল, “সৌরজগৎ সকল! স্বস্ব কার্ধ্যে 
প্রবৃত্ত হও,» অমনি কোটা কোটী সৌরজগৎ আজ্ঞাবহদাসের 
হ্যায় অনস্ত আকাশে দৌডিতে লাগিল! যে শক্তি জড়পর- 
মাঁণু সকলকে বলিল “অগণ্য অসংখ্য বৃক্ষ লতাবপে পরিণত 
হ৪” তাহার! বৃক্ষ লতারপ ধারণ করিল! যে শক্তি প্রতি- 
নিয়ত গর্ভস্থ শোণিতকে বলিতেছ, “জীবরূপে পরিণত হও», 
আজ্ঞামাত্র কোটী কোটী জীব উৎপন্ন হইতেছে! সেই শক্তি 


* রাসায়নিক পগুতেরা বলেন যে, মানব দেছ বুক্ষা ও পোষণের জন্য যে 
যে পদার্থ আবন্তক, কেবজমাত্র দুগ্ধে সেই সকল,গুলেই আছে। ছুগ্ধের 
ন্যায় এ প্রকার আর দ্বিতীয় সামগ্রী নাই। কেবল দুগ্ধপান করিয়া মনুযা 
যাবজ্জীবন হুস্থ শরীরে জুত্বাহিত করিতে পারে। এরূপ কেন হইল? ক্ষুত্র 
শিশু তে! ছুদ্ধভিন আর কিছু খাইতে পারেনা । 
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মাতস্তন-নিভিত রক্তকে বলিল “আমার সন্তান সংসারে 
আসির়। আহার কদিবে, শোণিত' ভ্মি ভগ্ধ হও”? অমনি 
শোণিত দুপ্ধ হইল! “শোণিত ! ভুমি বান্মীকি হও, কালি- 
দাস হও, ভবভৃতি হও, আন্যভট্রট হও, বেকন ভও, নিউটন 
হও, সেক্সপিম্বর হও, মিল্টন হও»” শোণিত বান্মীকি, কালি- 
দাস? ভবভূতি, আব্যভট্ট, বেকন, নিউটন হইল । যে শক্তি 
ক্রবিন্দু হইতে কালিদাস, সেক্সপিয়র, বেকন, নিউটন উৎপন্ন 
ক্ক্রিতে পাবে, সেই শক্তি রক্রস্তানে ছুপ্ধ সঞ্চার কবিবে, 
থিচিভ্র কি? একমুষ্টি ধুলি হস্তে লইয়া! একজন বাদিওরা লা! 
বল্সিল, “একট] পক্ষী হও,” অমনি ধুলিমুষ্টি পঙ্গী হইল । ইহা! 
দেখিলে কি আশ্চধ্য হও না? তবে যে শক্তির আজ্ঞামাত্রে 
বক্তবিন্দ হইতে কালিদাস ও (সক্সপিয়ব, আর্্যভট্র ও বেকন 
উত্পন্ন হর, সে কেমন আশ্চ্যময়ী শক্তি ! 
ভূমিষ্ঠ ভওরার পরেও এই ভবিযাদুষ্টির কার্ধ্য চলিতে 
থাকে । এঁদ্রপ্ধপোষা শিশুর মুখনণ্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্তগুলি 
বাহির হইতেছে কেন? ৪ এখন হ্ুপ্ধপান করে, উহার দন্তের 
প্ররেজন কি? তে কথা বলিলে চলিবে কেন? আর কিছু 
পিন পরেই কঠিন দ্রব্য আভার করিবে । এখন তাহার আয়েো- 
ন হইতেছে । সন্মণে তীক্ষধার ছুরিক1, উহাতে খাদ্যদ্রব্য 
কর্তিত হইবে । ছুই পার্খে বাত ব্সান হইতেছে) উহাতে 
থাদ্য পেবিত হইবে । পেবিত হইবার পর,. যে বস্ত্রের সাহায্যে 
এ খাদ্যের অসার অংশ নিঞ্চাপিত করিয়! উহার সার অংশ- 
দ্বারা দেহের অভাবপুরণ ও পুষ্টিসাধন হইবে, তাহা জন্মের 
২ 
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পর্ব হইতেই শিশুর শরীরাভ্যন্তরে নিম্মিত রহিয়াছে ! ইহাই 
কি অন্ধশত্তির কাব্য ? 


স্যট্ট-কেৌশল ও উপমিতি। 


ধাহার! স্থষ্টি-কৌশল হইতে অষ্টার অস্তিত্ব প্রত্তিপন্ন করিতে 
প্রয়াস পান, সন্দেহবাদীদিগের একটী আপন্তি তাহাদের 
খণ্ডন করা আবশ্তক | স্বগ মর্ত্য ভ্রমণ করিয়া স্থ্টি-কৌশলের 
রাশি রাশি দৃষ্টান্ত কেন সংগ্রহ কর না, প্রথরবুদ্ধি সন্দেহবাদী। 
তাহাতে ভুলিবার লোক নহেন। 

সন্দেবাদী বলিবেন যে প্রকৃতির মধ্যে “কৌশল দেখির। 
তুমি মনে করিতেছ যে, উহা! অবশ্ত কোন জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তির 
স্কট্টি। তুশি সন্বদা দেখিতে পাঁও যে, মানুষ আপনার জ্ঞান" 
বলে অনেক প্রকার কল কৌশল উৎপন্ন করে; সেই জন্য 
তুনি মনে কর যে, প্রকৃতিৰ ভিতরে যেসকল কল কৌশল 
রহিয়াছে, তাহাও অবশ্ত কোন জ্ঞানবান পুরুষ স্থ্টি করিয়া- 
ছেন। প্রকৃতি-সম্বন্ধে ভূমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছ, 
উতা কেবল মানুণের তুলনায় । তমি দেখিতে পাও যে, মানুষ 
আপনার জ্ঞানবলে অনেক প্রকাব কৌশল উৎপন্ন করে। 
প্রকৃতির মন্যেও কতক পরিমাণে তদন্থুব্ূপ কৌশল দেখিতে 
পাও, কিন্তু তাহার কারণ দেখিতে পাও না। তুমি দেখিয়াছ 
যে, মান্তধ যে সকল কৌশন স্যেষ্টি কনে, তাহার কারণ 
মানুসের জ্ঞান) সুতরাং তুমি মনে কব যে, প্রকৃতির অন্তর্গত 
কৌশল সকণও কোন প্রকার জ্ঞান হইতে উত্প্রন্ন হইয়াছে ।” 
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সন্দেহবাদী বা নান্তিকদিগেন মতে এপ্রকারু যক্তি কেবল 
উপমিতি মাত্র। ইহাতে নিশ্চিতপে কিছুই প্রমাণ হয় না। 
মানুনের জ্ঞান হইতে কল কৌশল প্রদ্তি উৎপন্ন হয়, ইহা 
প্রতাক্ষ-সিদ্ধ । হঠাৎ কোন নিজ্জন স্তানে একট] ঘড়ি দেখিয়। 
মনে কবি যে, উহা! অবগ্ত কোন মান্ুষেব বুদ্ধি হইতে উতপন্ন; 
কেনন। মন্রস্বাবুদ্ধ হইতে যে ঘড়ি উৎপন্ন ভঘ, ইহা অনেক 
স্ঠানে প্রতাক্ষ কবিয়াছি। কিন্ত কোন ব্যক্তির বুদ্ধ বাজ্ঞান 
হইসে জগৎ উৎপন্ন হইতেছে, ইহা তো কখন দেখি নাই। 
সুতরাং মানুষেব দৃষ্টান্তে প্রাক্রতিক কৌশলের জ্ঞানময় কারণ 
সিদ্ধান্ত কবা কখন সঙ্গত হইতে পারে না। 

কিন মন্ুষাবুদ্ধি ভইতে যে কল কৌশল প্রস্ততি উৎপন্ন হয় 
ইহা কি বাস্তবিক প্রত্যক্গসিদ্ধ? আমার নিজেব যে টুকু 
জ্ঞান আছে, তাহ। অবশ্য প্রত্যক্ষ অনুভব করি। কিন্ত অপর 
মন্ুবোর জ্ঞান কি কখন দেখিয়াছি? দেখার অর্থযদি চক্ষে 
দেখা হয়, তাহা! হইলে কাহারও জ্ঞান, মন ব1 বুদ্ধি কখনও 
দেখি নাই। অপর মন্তষোব কি দেখিতে পাই? তাহাদের 
শর্টর ও শারীরিক কাঁধ্য। মন কিন্বা মানসিক কার্য, 
কথন কাহারও দেখি নাই। 

তবে অন্ত মানুষের যেমন আছে, কে বলিল? তাহাদের 
হন্ত, পদ, চক্ষু কর্ণ, নাসিক] প্রভৃতি যে আছে, স্বীকার করি; 
কেননণ তাহ] দেখিতে পাই। অন্ত লোকের মন তো কখন 
দেখি নাই ; তবে মনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিব কেন? তাহা- 
দের জ্ঞান, বুদ্ধি, ভাব কিছুই কখন দেখি নাই। যদি “ইন্দ্রিয় 
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জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ” ভয়, তবে অন্ত লোকের যেমন বৃদ্ধি 
প্রভৃতি আছে, এ জ্ঞান তো! কখন সে দ্বার দিয়! প্রবেশ করে 
নাই । 

মান্তষ অর্থকি? তস্ত, পদ, চক্ষ, কর্ণ, নাসিক প্রক্ততি 
কি মান্তষ? মান্ুন বলিলে যে কেবল অস্তি মাংস বুঝার, ইসা 
কখন ভইতে পারে না? । মান্ষ বলিলে জ্ঞান, বুদ্ধি, শ্রোম, 
ভক্তি, দয়, শ্রদ্ধা, ঘ্রণা, লজ্জা এই সকল মনে শহর । এক 
কথার মন বা আত্মা যাঁভাই বল। মানষ শবের অর্থশ্যার্দী 
ইহাই ভয়, তাহ] ভইলে আমি আঁপনি ভিন্ন অন্য মানষকে 
কখন দেখি নাই । আমাব মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পুর, কন্তা1 
স্ত্রী প্রভৃতি কাহাকেও কখন দেখি নাই । প্রতিবেশী, গ্রাম- 
বাশী, দেশবাসী, জগদ্বাসী কাভাকেও কখন দেখি নাই । 
দেখ] অর্থ যদি চক্ষের দেখা হয়, তাভ1 হইলে কোন মানুষ 
কখন কোন মানুষকে দেখে নাই। 

তবে যাহাঁদ্দিগকে মানুষ বলি, তাহাদ্দিগের যে শরীর ভিন্ন 
আবার একটী একটী মন আছে, ইহ1 বিশ্বাস করি কেন? 
কার্ধয দেখিয়া । মৃত শবীরকে মানৰ বলি না, কেনুন! 
তাহাতে মনের কার্য দেখিতে পাই না । সকল স্থলেই কাধ্য 
দেখিয়া মন ব1 জ্ঞানের অস্তিত্বে বিশ্বাস কৃরি। সেকাধ্য কি? 
কৌশল । বাহা-পদার্থের সংযোগ বিষ্বোগ, ভাষা বা অঙ্গভ্জি 
যে প্রকারেই হউক, কৌশল প্রকাশ পায়, বলিয়াই মানুষের 
বুদ্ধি বা জ্ঞানের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। যেখানে যে পরি- 
মাণে কৌশল, সেখানে সেই পরিমাণ বুদ্ধির সত্ভ/ সিদ্ধান্ত 
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করি । বুদ্ধিব বাহযচিহুদ্বাব। বুদ্ধির সত্তা প্রতিপন্ন হম মুত 
শরীরে কোন চিহ দেখি না, জুতবাং সেখানে বুদ্ধির অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করি না। কোন মন্য্যের বুদ্ধির কার্ধা অল্প দেখিলে, 
তাহাকে অন্নবুদ্ধি বা শিব্বোধ বলির মনে করি। সচরাচর 
লোকেব ষে প্রকার বুদ্ধির কাধ্য হইয়া থাকে, কাহারও সেই 
প্রকাব কাধ্য দেখিলে, তাহার বুদ্ধি মধ্যম শ্রেণীব বলিয়। স্থির 
কবি। আবার ধাহার কারা অসাপাবণ, যিনি আপনার বাক্যে 
ওকার্যে জ্ঞানের অসামান্য চিজ সকল প্রকাশ করেন, 
তাহাকে প্রতিভাশালী লোক বলয় গণ্য করি । 

এখন একটা বিষর পরিষ্কার করিরা বুঝা বাইতেছে যে, 
যদি কৌশলের পরিমাণ অন্রপারে জ্ঞানের পরিমাণ নির্ধারণ 
করাই সঙ্গত হয়, তাভ1 হইলে বরং বলিব যে মান্রযের কোন 
জ্ঞান নাই, কিন্ত এই পরমাশ্চস্য কৌশল-জাল-জড়িত ব্রহ্গাণ্ডে 
যেকোন জ্ঞান কাধ্য করিতেছে না, ইহ যে কেবল অন্ধ- 
শন্তির ক্রীড়। মাত্র, এমন কথা কখনই বলিতে পারি না। 

এমন আশ্ধ্য কৌশলপুর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে যে বক্তি কোন প্রকার 
জ্ঞানেব পরিচয় প্রাপ্ূ হয় না, তাহার বুদ্ধি বিবেচনাও 
আশ্চর্য! যদি কোন বুদ্দি-গর্ষিত নান্তিক আমার নিকট 
বলেন যে “এই জগৎ বে কোন প্রকার জ্ঞানমুয় .শক্তিদ্বার। 
পরিচালিত হইতেছে, ইহার কোন প্রমাণ নাই, তাহ হইলে 
আমি তাহাকে খলিব, বলুন দেখি আপনার যে বুদ্ধি 
আছে, তাহারই ব1 প্রমাণ কি? যদি এই ছুরবগাহ্‌ কৌলুশ 
পূর্ণ ব্রহ্গাণ্ডে কোন প্রকার জ্ঞানের চিহ্ু না থাকে, তাহা! 
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হইলে আপনার যে জ্ঞান আছে, আপনি যে অস্থি চর্ম নির্মিত 
একটা পুভুলিক। নহেন, তাহাবই বা প্রমাণ কি? কিন্তু কেহ 
কেহ বলেন যে, অন্য মন্ষ্যের যে মন বুদ্ধি প্রস্ততি আছে, 
ইভা কেবল শারীরিক নাদন্যে বুঝিতে পারি । আনার যেমন 
শবীর ও শারীরিক কাধ্য আছে, অন্তের ও সেইকবপ শরীর ও 
শারীরিক কাধ্য দেখিতেছি ? সুতবাং সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, 
আমার ম্াার তাহাব মন ও মানপিক কান্য আছে । অদ্ধেকমিলি- 
তেছে বলিয়। সিদ্ধান্ত করিতেছি যে,অপরাদ্ধও অনশ্য মিলিবে? 

ইহাই কি সুযুক্তি হইল? সংসারে আমর সন্বদা কি 
দেখিতে পাই ? বার আন। মিলে, দিকি মিলে না; আট 
আন। মিলে, আট আন। মিলে ন1; সিকি মিলে, বার আন 
মিলে না। যখন এইরূপ আংশিক এঁক্য ও অক্টনক্য, কেবল 
হুই একটা স্থলে নয, কোটী কোটী স্থলে প্রত্যক্ষ হইতেছে, 
তখন কেমন করিয়! বলিব যে, যখন শরীর ও শারীরিক কাধ্য 
মিলিতেছে, তখন অপরাদ্ধ মন ও মানসিক কাধ্যও অবন্ঠ 
মিলিবে। ইহাই কি স্তঘুক্তি-সঙ্গত বাক্য হইল? 

এস্কলে আর একটী যুক্তির বিষধর আলোচনা করিব। 
আমার জ্ঞান আছে, ইহা সহজ জ্ঞানে জানিতেডি ; আমার 
জ্ঞান হইন্ে কতকৃগুলি কান্য সউত্পন্ন হইতেছে, তাহা 
'আমার প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যখন অন্ত মানবের সেইকপ কাষ্য 
আমার কাধ্যেবৰ অন্ুদ্ূপ, তখন সেই কারোর কারণও অবগ্র 
আমার কার্ধের কাবণেব তুল্য । অথ আমার ন্তায় 
ঘতাহারও মন বা জ্ঞান আছে। 
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এই যুক্তিতে ছুটী গুরুতর ভ্রম রহিয়াছে । প্রথম, কাধ্য 
এক প্রকার হইলে যে, সকলশ্কলে কারণও এক প্রকার হয়, 
এমন নহে । কাধ্য এক, কিন্তু কারণ ভিন্ন, জগতে এবপ 
শত শত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান । পাঁচজনের জর হইল কাহাব্বও 
মতিভেো জনে, কাহারও অতিরিক্ত পরিশ্রমে, বধাহ'রগ ম্যালে- 
রিয়? স্থানে বাস করিয়া, এবং কাহারও বা বৃষ্টিতে ভিজিরা। 
পাচশত লোকেব মুত্যু হইল । পাঁচশত লোকের পাচশত 
প্রকার কারণে মৃত্য হইতে পারে । আবার বিপরীত কারণ 
হইতে সমান কাধ্য উৎ্পপন্ন হয় । অত্যন্ত উত্তাপ ও অত্যন্ত 
হিমের এক প্রকার কাব্য | স্ততরাং আমাব বুদ্ধিপ্রস্তত কাধ্যের 
সহিত, অপরের কাধোর সাদৃশ্য দেখিরা কখনও সিদ্ধান্ত 
'কবিতে পারি না যে, এই শেষোক্ত প্রকার কাধ্যের 
কারণ বুদ্ধি। 

এ যুক্তিতে আর একটা ভূল এই যে, একটা মাত্র স্থল 
ভইতে বিশ্বজনীন সিদ্ধান্তে উপনীত হওরা হইতেছে । সে 
একটা মাত্র স্থল আমি নিজে । আমার পক্ষে বাহ! সত্য, 
সমশ্র জগতের পক্ষে তাহা সত্য, ই*1 তর্কশান্ত্র বিরুদ্ধ কথা । 
একটা বোম্বাই আমর আহাব কাঁবরা ঘি খনে কর যে, আত্র- 
ফল মাত্রই সেহকপ স্ুগিষ্ট, তাহা হইলে নিশ্তয়শ তোমার 
ভূল হইল । কপিকাভার কমলালেবুৰ আন্গাদ গ্রহণ করিয়। 
তুমি মনে করিতে "পার. যে, কনলালেবু াতই অন্নরসবুক্ত 
কিন্তু শ্রীহট্রের কমল। সেবন করিলে হিস্চয়ই ছোমার ভ্রম দূর 
হইবে । আনার কার্যের কাবণ অংমার মন, স্থৃতরাং যেখানে 
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সেই প্রকার কার্মা, সেখানেই কারণস্বরূপ মন বর্তমান, এ 
সিদ্ধান্ত নিশ্চরই তর্কশাস্্ব বিকদ্ধ। কেননা ইশাতে একটা 
মাত্র দৃষ্টান্ত ভইতে বিশ্বজনীন মীমাংসার উপনীত হইতেছি । 
বাস্তবিক কথ। এই বে, আমার যেমন মন আছে, অপ- 
রেরও সেইবপ মন আছে, তক করিয়া উহ1 মীমাৎসা করা 
অসম্ভব । তরকশান্্র এখানে পরাভব স্বীকার করিভেছে |* 
প্রাকৃতিক বৌঁশল সঞ্চল যে, কোন জ্ঞানময় কারণ হইতে 
উৎপন্ন হইরাছে, তর্কশান্ত্রের প্রাণালী অন্তসাবে তাহা নিষ্টিত- 
রূপে প্রতিপন্ন করা যার কি না। জন ঈয়ার্ট মিল বলেন, 
যায় না কিন্ত তিনি আবার ইহাও বলেন যে, যদিও নিশ্চয় 
হয় না; কিন্ত বিলক্ষণ সম্ভবপর বলিয়৷ প্রতিপন্ন হয়। 
তর্কশান্্র প্রাকৃতিক কৌশল নিচয়ের জ্ঞানময় কারণ 
নিঃ£সংশয়ে নিবপণ করিতে অক্ষম । আমার মাতা, পিতা, 
ভ্রাতা, বন্ধু, প্রতিবাসীগণের যে মন আছে, তাহারা যে এক 
একটা অস্কি মাংসময় কল নহেন, তর্কশান্ত্র তা। কি সাবাস্ত 
করির1 দিতে প!রে ? কখনই না1। কি জড়জগত্, কি মন্তুধা, 
উভয্ব সম্বন্ধেই তর্কশান্্র কতকদূর গিয়। আর যাইতে পারে ন৭। 
এখানেও সম্ভবপত্র ;) ওখানেও সম্ভবপর । তর্ক এই উভয়ের 
মধ্যে নোন স্তানেই নিশ্চয়তাতে উপনীত করিতে পারে ন1। 
কিন্ত তকে প্রতিপন্ন হয় ন1 বলিয়া কি যথার্থই মনে 
করিতে হইবে যে, আমি ভিন্ন অপর মনুষ্যের, আমার পিতা, 
মাতা, ভ্রাতা বন্ধু সকলের যে মন আছে, ইহ] সম্ভবপর মাত্র ? 
ইহাঁতো। হাস্যের কথা । আমরা এমনি প্রক্কৃতি লইয়া জন্ম- 
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গ্রহণ করিয়াছি যে, কি মনুয্যের মধ্যে, কি জড়ের মধ্যে, 
যেখানে দেখিব উদ্দেম্ত সিদ্ধির জন্য উপায় অবলম্বিত হই- 
যাঁছে, সেখানেই জ্ঞানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিব । এখানে 
তর্কশাস্ত্রের কোন ভাত নাই । স্বভাব এই বিশ্বাস আমাদের 
মনে আনিয়। দেয় ঃ কিন্ আভাবেব ঠিক প্রণালী কি, তাহা! 
তয়শ্তো এখনও আঁমবা ভাল কবিয়। বুঝিতে পারি নাই । 
এস্তলে নান্তিক বলিবেন যে, যাভ। প্রমাণ করিতে ভইবে, 
তাহা স্বীকার করিযা1 লইলে চলিবে কেন ? প্রকৃতির ভিতরে 
বিশেষ উদ্দেশা সিদ্ধিজন্ত বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্িত 
ভইতেছে, ইচ্ভা স্বীকার কলিলে জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে 
হয়, সত্য: কিন্তু কে বলিল যে, প্রাকৃতিক কাধ্যে বিশেষ 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত বিশেষ উপায় অবলম্থিত হইতেছে? কে 
বলিল, দেখিবার জন্য চক্ষ হইয়াছে, শুনিবার জন্য কর্ণ 
ভইয়াছে, আস্বাদনের জনা রসন1 হইয়াছে? কে বলিল, 
জীবগণ আহার করিবে বলিয়া ব্রক্ষে সুস্বাত ফল ফলি 
তেছে ? কে বলিল, জীবগণ আহার করিবে বলিয়া শরীরে 
ক্ষধার সঞ্চার হইতেছে ? যদি বল, কোন বিশেষ কার্ধ্য 
সম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষ উপায় গ্রহণ করা হইয়াছে, 
তাহা হইলে সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনি জ্ঞানের 
অন্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃতির 
ভিতরে উদ্দেশ্ঠ এশর্সদ্ধি জন্য উপায় অবলম্বিত ভইতেছে, 
এ কথ। বলিবার আবশ্যক কি? সকলই আপনা আপনি 
হইর[ছে; উপার উদ্দেশ্য কিছুই নাই। তুমি তোমার মনের 
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ভাব অন্সারে একটাকে উদ্বেশা ও আর একটাকে উপায় 
ভাবিতেছে। চক্ষ দ্বাৰা আমরা দেখি; একথা সম্পূর্ণ সত্য । 
কিন্ত 'দখিবার জনা চক্ষু ভইবাঙ্গে, এমন কগ। বলিবার 
প্রয়োজন কি? আমর ফল আনার কবি, সম্পূর্ণ সন্য; কিন্তু 
আহা করিবার জন্য আমন উৎ্পন্তি, উহা বলিবার আবশ্যক 
কি? 

স্তলপ্থে ভ্রমণে জন্য শকট ভইয়াচ্ে; নদী দিরা যাইবার 
কন্য নৌকা ভইগ়াছে ; সমুদ্র পার ভউবার জন্য জাভাজ ভইন 
যাচ্ছে, শীঘ্র গমনেব জনা বেলেৰ গাডী ভইয়াছে, এমন কথা 
বলিবার প্রয়োজন কি ? সময় জানিবাব জনা ঘড়ি হইয়াছে, 

ংবাদ পাইবাব জন্য ভাড়িতবার্তাবভ হইয়াছে, বাস করিবার 

জন্য গৃহ হইয়াঁছে, লিখিবার জন্য কাগজ হইয়াছে, এমন কথা! 
বল কেন? শকট ও নৌকাঁদিতে আরোহণ করি, ঘড়িতে 
সময় জানি, টেলিগ্রাফের তারে সংবাদ পাই, গ্রহে বাস করি, 
কাগজে লিখি । এসকল কথ সম্পূণ সত্য, কিন্ত আরোহণ 
করিবার জন্য শকট ও নৌকার উৎপত্তি, সময় জানিবার জন্য 
ঘড়ির ত্ষ্টি, সংবাদ জানিবার জন্য টেলিগ্রাফের তার, বাস 
করিবার জন্য গৃহ, লিখিবার জন্য কাগজ, এমন কথ। বলিবার 
প্রয়োজন কি? 

মানুষের কার্যে যেমন স্পষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ পায়, 
প্রকৃতির কার্যোও সেইরূপ স্পষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ পাইভেছে। 
ঘটিকাষন্ত্রে কি অভিপ্রায় প্রকাশ পায়? সময় জানা । মানব 
দেহে বে পাকষন্ত্ব রহিয়াছে, উহাতে কি অভিপ্রায় প্রকাশ 


স্ষ্টি-কৌশল । ২৩ 


পার? খাদ্য পরিপাক কর! । একটী মানুষের যন্ত্র, আর একটা 
প্রকৃতির যন্ত্র। এই উভয়স্তলেই কি সমান স্পষ্টরূপে অভিপ্রায় 
প্রকাশ পাইতেছে না? 

কিন্ত অভিপ্রায় কি কখন চক্ষে দেখা যায়? অভিপ্রায় 
জড়ের ধন্ম নহে; মন বাজ্ঞানের ধন্ম। অভিপ্রার ইক্্রিয়ের 
অত্রীত পদ্দার্থ। জড় জগতে কি মন্্ষ্যের মধ্যে উভরস্থলেই 
কাধ্য দ্বেখির। অভিপ্রারে বিশ্বাস করি; চক্ষু কণ্ণাদিদ্বারা কোন 
হলেই অভিপ্রায়কে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না এখানেও কাধ্য 
দেখিয়। কারণ, ওখানেও কাধ্য দেখিয়া কারণ । এখানেও 
কান্য দেখি, ওখানেও কাধ্য দেখি; কিন্ত কারণ উভর স্কলেই 
অদৃশ্য । 

এখন দেগন, আমরা কোথায় উপশীত হইলাম। ষে 
প্রণালীতে ভানি যে, অমি ভিন্ন অপব সন্তষ্য আছে, সেই 
প্রণালীতে জ।[ন, এই জগতের একজন জ্ঞাননয় অঙ্টা অ।ছেন। 
ষে প্রণালীতে জানি যে, আনব পার্থিব পিতা আছেন, সেই 
প্রণালীতে জানি বে, আমার স্বগীর পিতা আছেন। থে 
প্রণালীতে জানি বে, আনন গর্ভবারিণী মাতা আছেন, সেই 
প্রণালীতে জানি বে, ভগতেন মাতা জগদ্ধাঞী আছেন । যে 
প্রণালীতে সংসারেব বঞ্ধুকে জনি, সেই প্রণালীতেই সংসা- 
রাীত পরম বন্ধুকে জানিতে পারি। ৃ্‌ 

তবে কি কোন বিষরে '5ন্নতা নাই ৫ আছে। মন্টষ্যের 
শবীর আছে, কিন্ছ প্রকৃতির নধ্যে বে শক্তি কাধ্য করিতেছে, 
তাহার পরীর নাই । মানুবের শরীর আছে বলিরাই কি আমর! 


২৪ ধর্ম-ছিজ্ছানা | 


তাহার কার্স্যের অভিপ্রায়ে বিশ্বাস করি? কখনই না। 
পর্নেই বলা হইয়াছে যে, উভ্ভাভে ছুট ভ্রম হ্য়। প্রথমতঃ 
স্বীকার কর্রয়া লওরা হয় যে, কাশ্য এক প্রকাব ভহলে 
কারণ ও এক প্রকার ভইবে | দ্বিতীয়তঃ একটীমাত্র স্থল হইতে 
সাব্বভোমিক মীমাংসার উপনীত ভওরা হন । 

এস্ডলে বল। আবশ্যক যে যে শক্তি পগ্ররুতিকে পবিচার্লিত 
করিতেছে, তাহ! অশনীবী বলিরা কোন কোন অনীশ্বরবাদী 
তাহাকে জ্ঞানমর়ী বলিতে আপনি করেন । তাভাবা-বজেন 
যে, যেখানে শরীর দখিরাছি, সেখানেই জ্ঞানের সম্ভা অন্ু- 
ভৰ করিয়াছি; মপ্তিষ্ষেব সহিত জ্ঞানেব বিশেষ সম্বন্ধ । 
স্রতরাং যখন প্ররুতি-গত শক্তির শরীর নাই, তখন তাহাকে 
জ্ঞানমরী শক্তি লা কখনও যুক্তি সঙ্গত তইতে পাবে না । 

জ্ঞানী মার্টিনো এই কথার উত্তরে বলিরাছেন 9-] গ্ 
11756 01 2৮11) 01026 11115 01015015100 1917 & 0111)9 1)12)10) 27211 
1)57559 ৪180 01:691198 0১,0০৯ 9112৩117910 61)959  ₹৮1)0 


£6 


761)7921) 0119 01)9156 চা211) 00176)701১9:73071)1)182))52 117 
01901 60 1১9119৮ 1)) (900, 01)9৮ 10096 1)8. 9,350184 0106 
৮1) 11253 21) 0022078 4৯1)2600 6201) 29107958206 
10119), [67605 2 015৫7209100 £5171101)) 60 (9155 (1)6 
])011)081) 95 11192907801 01) 1)11)6, 1) 1১1206 10 019 
৪0816 0 1)91)007 025) ৪ 79100) 60 61025 51001)19(501 ? 
০৮] 991: 10 0099610)91 ৮৮110601092 118 8051)9))0৭ 10৪- 


0591 200 1015 00391)57 10061)69]009%9785 00010600955 28599 


হডি-.কীশল । ২৫ 


৪01৪ 0 (1)9 ০0011090168 01 01)917 01810108 ? £&100 10906 
39। (159 ৫৪১৪ ০৫ 809৪ 10808)0 780১01)) 01)8179 16 01167 
.22616078%65 593619950£ 1110611906041 200 10701441116, 20 
ড/1)101) 1) [91095 8, 19807 (10১০? £77৮6446 [00 দা- 
16৫০৪410104 00106170150 0018 010 109 020 109597100৮৪) 
763 5515662305 11) ০901)67 0৭863 38 €0106764 170হ0 6109 
31803 01 808 2061510% ) /1)901)81 17) 19061501881 1110 9201081005 
০7 [১:9৭০০০ 50%10094 ৮101) 00051502209 6986০ 0018 
[9০93১ 01 2019£61)96 ৮৮10] 0188 41309597791 /07780 
চ৪)১১, 15 54190901897 2101550115৮ 15 ০) 07%৮ 
()০ 1011005 (0৮ 93097000110 176 016 700896091569- আআ 
(1,017 ৮০০) স01)7)10 0070 চি) 062]100 আঢা) 009 0010- 
১160) ০৫ 1])6৮ [0017591752] 01110010119 00102041007 0705.- 
110 09180150128000, 13 80100]% 11) 8.101)1010001265, 4628 
৮/1)61) 18)61)021 [09৬91 1705 6০ 1১৫10081124 ()০7)394, 
16116 006 60 1800151002102657098 2000 ৭১৯18189019 & ৪0619 
৮ 06411)1097618%600৭, 0])46 20090570086 1) 1090 
101 8৮ &1)0 8. 11101600180 9070 06019 700 0669100101269 
[১6111)791% ০৩ ০116 00৮ 165 10998109100 

(:18910297 ০৪ 9050664 1%/ 7১9227%8 7068012370. 
7,5/-67) 

মার্টিনোর কথার সাঁরমন্দ্ন এই ঘে, মাগ্ুষ আপনার মনকে 
নাপনি নাক্ষাৎভাবে জানিতে পারে। কিন্তু অন্যলোকের যে 


২৬ ধন্ম-জিজ্ঞান। | 


হত 


মন আছে, ইহ। সাক্ষ[্ভাবে জানা যায় না; কাধ্য দেখিয়া । 
জান] বার । বাহাতে মানশিক ভাব প্রকাশ পার, এমন কার্য 
দ্বাব। বুঝতে পারি যে, আনার হ্যা অপর মন্রধ্যেরও মন 
আছে । যতক্ষণ পথ্যন্ত না তুমি জানিতে পার যে, তোমার 
বন্ধুব মন্তকের ভিতর মস্তি আছে, ততক্ষণ পবান্ত যে ডমি 
তাহার সনের অন্তিত্বে বিশ্বাস কর না, এমন নহে । মারটিনোর 
দিতীর কথ। এই যে, থে মন বা জ্ঞান দেশ কালে বদ্ধ তাহাৰ 
পক্ষেই শরীর সম্ভব | কিন্ত থেজ্ঞান বিশ্বব্যাপা তাহার পক্ষে 
শরীর সম্তব নহে। 

প্রাকৃতিক শক্তি ও মন্তষ্যেব মপ্যে আর একটা বিদদে 
প্রভেদ আছে । মাগ্তষ কথা বলিতে পারে, প্রাকৃতিক শন্তি 
বথ। কহে না। কিন্ত মান্তবের ভাখ। ও কায্য বান্তবিক 
একই | ভাষা ও কাধ্য উভয়ই মান্তযের অভিপ্রার প্রকাশ 
করে। একজন একটা ঘড়ি নিল্মাণ করিল; এবং বোন 
বিখঘে কথা বলিল । ঘটিকাবন্ত্েপ স্প্রিতে কি ভইল? কতক- 
গুলি জড়পদাথের বিশেন বিন্যাসে একটা অভিগ্রার গ্রকাশ 
পাইল । কথা বলাতে কি হইল? কতকগুলি শবের বিশেষ 
বিন্যাসে একটা অভিপ্রার প্রকাশ পাইল । ভাষাও একপ্রকাৰ 
কল। অভিপ্রান্ন অন্তবেব বস্ত। যন্ত্র বা ভাবা বাহ্যপদার্থ 
হইলেও, সঙ্কষেতশ্বদপ হইরা অন্তরের অতিপ্রায় প্রকাশ করিয়। 
দেয়। 

প্রকৃতি কি মনুষ্য উভয় স্তলেই কার্ধা দেখিয়া জ্ঞানের 
অন্তিত্বে বিশ্বীন করি। এখন কেহ বলিতে পারেন বে, যখন 


স্ষ্টি-কৌশল । ৭ 


উভয় স্তলে সম্পূর্ণ সাদৃশা নাই ৮ মান্তমেব ,শরীব আছে, 
প্রারুর্তিক শক্তির শনীর দেণিতে পাউ না, মান্তষের ভা] 
আছে, প্রকৃতিগত শর্ক্তি কথা কহে না,বতখন 'এক প্রণালী 
অবলম্বন কনিঘা এক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। কি খক্তিসঙ্গত ? 

ঘৃক্তিণিকদ্ধ £কন ভইবে £? ভাষা জ্ঞান 'প্রকাশক কাপামাত্র | 
শারীরিক সাদশা সন্বন্দে পন্দেই বলিরছি যে, কেবল সাদশ্য 
দেপিরা আনর। পবস্পবকে জ্ঞানসম্পন্ধ ভীব বলিষা খিশ্বাস 
কাধ ন।। জ্ঞানে চিহ্ন দেপিরা জ্ঞানের অস্তিত্ব বুঝিতে 
পানি । 

ন্বে কি শালীনিক সাদ্রশোব কোন কাপাকাবিতা নাই ? 
শনিনিক সাদশা পরস্পনের ভারগ্রভণে সাভাব্য কবে । প্রা 
তিক শর্তির সঙ্গে মাকবের সে প্রকাব কোন সাদৃশ্য নাউ ; 
স্ভনা” সেন্ধপ সাহাবা ও সেখানে নাই । সইজনাই স্ুণদর্শী 
বাক্তিরা মাকুমেব কাধো যে প্রকাৰ ভ্ঞানেন প্রকাশ দেখিতে 
পায়, প্ররুতির ভিতবে সে প্রকার দেখিতে পায় না। কিন্ত, 
স্কক্মাদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিবা '্রকৃতির রাজ্যে নে অভলম্পর্শ 
অনীন জ্ঞানসাগৰ দেখিতে গান, তাভার ভলনায় মন্গব্যেৰ 
জ্ঞান সামান্য গোম্পদ বলিয়া ও অন্ভত ভয় না । 

মান্তৰ ঘে মান্নের জ্ঞান অধিকতব স্পষ্টৰপে অন্রভব করে, 
ইহ? কিছুই আশ্চধ্য শহে। মান্তৰ পবিশিত ক্ষদ্র পদার্থ । 
মানবের জ্ঞান, ভাক সকলই অন্তি ক্ষুদ্র পদার্থ? সুতরাং মানুষ, 
মানুষের জ্ঞানকে সহজে বুঝিবে, মান্মের ভাবকে সহ 


ধারণা করিবে, ইহাই তো। সম্ভব । যেজ্ঞানময়ী অসীমশক্তি 


২৮ ধন্স-জিত্ঞানা | 


এই স্থবিশাল ্রঙ্গাণ্ডকে পরিচালিত করিতেছে, এই স্রবিশাল 
ব্রহ্ষাণ্ডের ক্ষদ্ধ বৃহৎ নকল বিবমের শ্ব্যবস্থ। করির। দিতেছে, 
তাতাকে ধারণ কব! যে কঠিন হইবে, তাহা তে| সহজেই 
বুঝা যায়। কিন্তু অন্তবাগ থাকিলে, চিন্তা থাকিলে, প্ররূতির 
মধ্যে স্পঞ্চ, উজ্জল, সন্বত্রবাপী জ্ঞনালোক দেখিয়া গীৰ 
কুতার্থ হইয়া যার । 

একদিকে যেমন সাদ্বশা অধিক, অপরদিকে জ্ঞানকৌশল 
অনন্তগুণে অধিক । এই ব্রহ্মাঞ্ডে বে চরবগাহ্‌ জ্ঞান বর্মন, 
তাহার নাহত ভলনা করিলে মন্তয্যের জ্ঞান কিছুই নতে | বব 
বলিব নান্ধপের কোন বুদ্ধি, 0$।ন জ্ঞান নাই, কিন্তু এই 
বিশ্বকাধ্যে যে জ্ঞাননয়ীশক্তির পরিচয় পাওয়া বার না, এনন 
কথা কখনই বলিতে পারি না। সানান্য একটা তণকণ! 
একটী জলবিন্দুতে যে জ্ঞানের পরিচর রহিয়াছে, মন্তষ্যাবিবচিত 
রাশি রাশি সাহিত্যদশন তাহার নিকট পরাস্ত হইয়া মায়। 

“কে জানে মহিমা ব্ভি তোবার। বলিব কিবা, বচন 
নাহি, সবে অবাক্‌ না পেয়ে অন্ত তোমার ।” 


ঘটনাক্রমে বেশল। 


অনীশ্বরবাদী ত।ফিক বলিবেন যে, জ্ঞান ভিন্ন কি 
কৌশল উৎপন্ন হইতে পারে ন।? ঘটনাক্রমে কি কৌশল 
হইতে পারে না? 

ঘটনাক্রমে কৌশল উৎপত্তি কি প্রকার? গত রাত্রে 
আমি শয্যার গমন করিবার সময় একট] দোয়াত, কলম ও 


হুষ্টি-কৌশল । ২৯ 


কাগজ বাক্সের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখির়াছিলাম ) প্রাতঃকালে 
উঠিয়া দেখি, এ তিনের সহযোগে একটা প্রবন্ধ রচিত হুই- 
যাছে । একথায় কি কেহ বিশ্বাস করিবেন? যদ্দি জ্ঞানের 
কক্তত্ব ভিন্ন কেবল মাত্রজড় পরমাণুর সংযোগে এমন অভ্ভত 
ব্রহ্মাও সংগঠিত হইতে পারে, তাহা হইলে জ্ঞানের কর্তৃত্ব 
ভিন্ন কবল দোয়াত, কলম, কাগজের সংযোগে একটা প্রবন্ধ 
রচিত হইবে আশ্যধ্য কি? থিওডোর পার্কার বলেন, এক 
অঙ্গলি পরিমিত স্থানব্যাপী বায়ুতে যে জ্ঞান কৌশল বর্তমান 
রহিয়াছে, তাহার সচিত তুলনা করিলে জগতের সমুদয় 
সাহিতাদর্শন কিছুই নভে | 
দাপাখানাব টাইপ সকল ঘটনাক্রমে টিশেষ ভাবে বিন্যস্ত 
হইল, ঘটনাক্রমে তাহাতে কালী সনুংক্ত হইল, ঘটনাক্রমে তা- 
হাব উপব কাগজ আপির!1 পড়িল; ঘটনাক্রমে এক আশ্চণ্য 
জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ মুদ্রিত হইল । ইহা কি অসম্ভব? ইহা যদ্ধি 
অসম্ভব হয়, তাহা হইলে দুরবগাহ্য জ্ঞানপুর্ণ এই আশ্চধ্য 
ব্রহ্মাগুবেদ জড় পরমাণু হইতে সংরচিত হইয়ীছে, এ কথা কি 
অনন্তগুণে অধিক অসম্ভব নয়? 
 রন্ধনশালায় চিনি, ছানা, কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিলাম, ক্ছু 
কাল পরে গিয়া দেখি, ঘটনাক্রমে সামগ্রী গুলির উপযুক্ত 
সংযোগ হইয়া অতি উতকুষ্ট মিষ্টান্ন প্রস্তত হইয়াছে । ইহ! 
কি অসম্ভব ? ইহা যদি অসম্ভব ভয়, তাহা হইলে যে ত্রহ্মাণ্ডের 
এককণ। মাত্র হদয়ঙ্গম করিতে নিউটন, বেকন, আরিষ্ট- 
টল, আধ্্যভট্ের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়া যার, তাহা অন্ধ 
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জড়শক্তি হই 


নহে? 

কখন কোন কৌশল কি ঘটনাক্রমে উৎপন্ন হইতে পারে 
না? এমন সামান্ প্রকার কৌশল ঘটনাক্রমে উৎপন্ন হইতে 
পারে যাহাকে কৌশল বলিলে হয়, নাও বলিলে হর। মনে 
কর, তুমি একস্কানে দেখিলে যে, একঘটি জল ও এক জোড় 
খড়ন রহিয়াছে । এখানে ভূমি মনে করিতে পার যে, কোন্‌ 
ব্যক্তি পদধৌত করির! খড়ম পরিবে বলিয়া এরূপ আয়োজন 
করির1 রাখিরাছে । কিন্ত এব্পও হইতে পারে বে, বিভিন্ন 
অভিগ্রায়ে এক ব্যক্তি জলপাত্র এবং অপর এক ব্যক্তি খড়ম 
রাখিয়। গিরাছে । জলপাত্র ও খড়মের একত্র সমাবেশে ব্যক্তি- 
বিশেষের অভিপ্রায় থাকিতে পারে, নাও থাকিতে পারে। 
কিন্ত এই ঘটি ও খড়ম সম্বন্ধে যেমন মনে করিতে পার ষে, 
উহ1 ঘটনাক্রমে হইয়াছে, অন্যান্য সকল স্থলে কি সেই রূপ 
মনে করিতে পার ? চক্র, কাট, স্পূং প্রভৃতি ঘটনাক্রমে 
এমনি সংযুক্ত হংয়া গেল যে, একটা সুন্দর ঘটিকাযন্ত্র চলিতে 
লাগিল, ঠিক সময় বলিয়া দিতে লাগিল । কোন বুদ্ধিদীবী 
ব্যক্তির কর্তৃত্ব ব্যতীত কেবল জড় পদার্থের সংযোগ বিয়োগে 
একখানিবাম্পীয়যন্ত্র প্রস্তুত হইল, স্কলপথে বা জলপথে মন্তষ্যের 
কাধ্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল । কেহ কিছু জানে না; 
কেবল অন্ধ জড়শক্তি হইতে ঘটনাক্রমে টেলিগ্রাফের তাঁর 
প্রস্তত হইল। এ প্রকার ঘটন। কি সম্ভব? এ প্রকার ঘটন। 
কি কেহ কখন দেখিয়াছেন ? 


তে সমৃৎ্পন্ন হইল, ইহা কি হাস্যের কথ! 


হুষ্টি-কৌশল । ৩১ 


এস্কলে একটী কথা বলা আবশ্তক। একদিন ঘটনাক্রমে 
ঘটি.ও খড়ম একত্র হইতে পারে, দুই দিন বা তিন দিন 
হইতে পারে কিন্ত যদি কোন নিদ্দিষ্ট সময়ান্তরে চিরদিন 
এপ ঘটতে থাকে, তাহ। হইলে কি বলিতে পার যে, উহ 
ঘটনাক্রমে ঘটিতেছে ? অপরিবশুনীর রূপে চিরদিন (0৮০7- 
201) যাহা সংঘটিত হয়, এক্সপ ঘটনাকে কেহ কখন অনিচ্ছা- 
সম্ভৃত আকস্মিক ঘটন। বলে না 7 বল যুক্তিযুক্ত নহে । 

মনে কর, এমন একজন লোক আছে বে, সে যখন তাস 
খেলিতে বসিয়া! তাস কাটাইয়া দেয়, প্রতিবারে প্রত্যেকের 
হন্তে ঠিক এক প্রকার কাগজ পড়ে । সেব্যক্তি বখন বেখানে 
তাস থেলিতে বসিয়া তাস কাটাইয়। দেয়, তখনই সেখানে 
ঠিক এক কাগজ সকলের হাতে পড়িবেই পড়িবে । এরূপ 
দেখিলে কি তুমি বলিবে বে, উহা ঘটনাক্রমে হইতেছে ? 
তুই একবার হইলে বলিতে পার, ঘটনাক্রমে হইল। কিন্তু 
ষদি দেখ যে, অপরিবর্ভনীয় বূপে চিরদিন এ প্রকার ঘটি- 
তেছে, তাহা হইলে ঘটনাক্রমে হইতেছে এমন কথা বলিবার 

পথ থাকে ন।। 

" মনে কর একজন পাঁসা খেলিতে বসিয়া যখনই প্রাস। 
ফেলে, তখনই “কচেবারো হইয়া যার; একবার নয়, ছুইবার 
নয়, যখন, যেখানে যায়, যাহাদের সঙ্গে সে.ব্যক্তি পাসা 
খেত বসে, তখনই সেখানে (পাসা ফেলিবামাত্র “কচে-: 
বারো” হইয়া যায়। এরূপ হইলে কি বলিতে পার যে, উহ 
ঘটনাক্রমে হইতেছে? নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে, সই 
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লোকটা এমন নিপুণ খেলোয়াড়, তাহার হাতের কস্ত এমন 
চমতকাঁর যে, যখনই সে প'সা ফেলে তখনই “কচেবারো” 
হুইয়! যায় । 

এখন দেখ, এই স্বিশাল প্রক্তিরাজ্যে যে শক্তি ক্রীড়া 
করিতেছে, তাহার কাধ্য কি প্রকার ? সে শক্তি যখনই পাস 
ফেলিতেছে, তথনই কি “কচেবারেখ” হইতেছে না? ? জড়রাজ্য, 
উদ্ভিদ্রাজ্য, প্রাণীরাজ্য যেখানে কেন দেখ না, সব্বত্রই 
কচেবারে।” 

পঞ্চভৃতের মধ্যে দেখ । অচিন্তনীর কাল হইতে বিশেষ 
পরিমাণ হাইড়ুজিন ও বিশেষ পরিমাণ অক্সিজিন একত্রিত 
হইতেছে, আর জলের স্থাষ্টি হইতেছে । চিরদিন এ প্রণালী 
চলিতেছে ; সংসারে কখনই জলের অভাব হয় না। প্রতি- 
বারেই “কচেবারে1 | বিশেষ পরিমাণ নাইটুজিন ও বিশেষ 
পরিমাণ অক্সিজিন মিশ্রিত হইতেছে, আর বায়ুর উৎপত্তি 
হইতেছে । কখনই বাঘুর অভাব ভয় না। প্রতিবারেই 
কচেবারো”। 

তরুলতার মধ্যে দেখ। প্রতিবত্নর বৃক্ষপত্র স্থলিত হইয়' 
পড়িতেছে, আবার বে বৃক্ষের যেমন পত্র অবিকল সেইরূপ পত্র 
উদ্ভিন্ন হইতেছে । প্রত্তি বারেই “কচেবারো”। দাজিলিডের 
এক প্রকার পত্র, (917) “ফারণ, কথন দেখিয়াছেন ? উহ 
এমন স্ন্দর, এমন স্ুচিত্রিত যে, দেখিলে প্রাণ মন বিমুগ্ধ 
হইয়া যায়। ফারণ নানা প্রকার। প্রত্যেক প্রকার ফারণে 
এমন বিচিত্র সৌন্দর্য্য যে, দেখিলে হৃদয় আপনা আপনি 


বর 
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বলিয়া উঠে, “ধন্য সেউ শিদ্কর, যিনি বিরলে বসিয়া 
এমন মনোরম শিল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন 1” এই সকল স্থন্দর 
ফারণ খসিয়া পড়িতেছে, আবাব যে জাতীয় ফাঁরণ যেমন, 
অবিকল সেইরূপ কারণ উৎপন্ন ভইতেছে। পাতার শিরগুলি, 
বেথানে যেমন দাগ টা, ঠিক সেইরূপ উৎপন্ন হইতেছে । প্রতি- 
বারেই "কচেবারে।' । জগতে বত প্রকার ফলবান্‌ বৃক্ষ আছে, 
বর্ষে বর্ষে যেবুক্ষের যেমন ফল, অবিকল সেইরূপ জন্মিতেছে | 
প্রতিবারেই “কচেবারো"। প্রাণী ভগতে দেখ, কোটা কোটা 
প্রকার প্র।ণীর মধ্যে যে জাতীর প্রাণী যেমন, তাহাদের বংশে 
সেই প্রকার প্রাণীই উৎপন্ন হইতেছে । প্রতিবারেই “কচে: 
বারো” । পাঁঞ্জপাগর প্রভৃতি অভ্ভত প্রাণ কখন কখন জন্ম- 
'প্রহণ করে, সত্য ; কিন্তু তাহাও অলজ্বনীর নিয়মের ফল। 
সেখানেও কিচেবাবো” । 

প্রকৃতির অন্তর্গত আশ্চর্য কৌশল নিচয় ঘটনাক্রমে উতৎ- 
পন্ন হইয়াছে, ইহার তুল্য অসার কথা আর কিছুই নাই। 
জগদ্বিখ্যাত ডার্উইনের উদ্দিদ্র বিদ্যা বিষয়ক একখানি পুস্তক 
অনছে । প্রাণী জগতে যেমন আ্্ীপুকষ সহযোগে সন্তান উৎপত্তি 
হয়, বৃক্ষ লতাদ্ির মব্যেও সেই প্রণালীতে কাধ্য হইতেছে । 
অরকিড. নামক উডভিজ্জের মধ্যে এই প্রণালী অনুসারে কার্ধ্য 
হইয়া যে আশ্চর্য্য ফল উৎপন্ন হইতেছে, তাহার বিষয় বর্ণন! 
করিয়া ডারউইন ঝলিতেছেন যে, এপ্রকার কৌশল কি ঘটনা- 
ক্রমে হইতে পারে? ঘটনাক্রমে যে উহা! কখনই হইতে পারে : 
না) এই সিদ্ধান্ত করিয়া ডাঁর্উইন্‌ বলিতেছেন ; 
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স্্িকৌশলের বৈকদ্ধে বমাঁন সময়ের অনশীশ্বসবাদীগণ 
একটী নৃভন কথা বছিতে আরম্ভ করিষাছেন | ভাবা বলি- 
ভেচেন বে, ভূমি বিশকাগো যে সকল কৌশল দেখিতেছ, 
উভ1 কোন ভ্ঞাননয় প্রকঘেব অভিগ্রাষসন্্িত নভে | ক্রমপিকাশ 
বাবিবকনবাদেব নিষগান্রসারে এ সকল আপনা আপান 
হইয়াছে | ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনবাদ বাঁভাকেখবলে, এস্কলে 
তাহ পরিক্ষার করিরণ বুঝাইঘ। দেওর। সম্ভবপর নভে | বিবর্তন- 
বাঁদীরা বলেন যে, জগতেব প্রত্যেক বস্তু ব। প্রাণী আঅতন্ত্ 
স্বতন্ত্রবূপে স্ুষ্ট হইয্াছে, এমন নভে । একটা বস্ত বা প্রাণীর 
ক্রমে ক্রমে পবিবর্তন ও বিকাশ ভইয়। তাহা হইতে আর একটী 
বস্ত বাঁ প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে । একটী হইতে আর একটা, 
সেটী হইতে আর একটা, এইরূপে ক্রমে ক্রমে জগতের সমুদয় 
বস্তব ও প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে । 

বিবর্তনবাদীগণ ছ্ই শ্রেণী-তৃক্ত। এক শ্রেণীর লোক 
বলেন বে, মূল জড় পরমাণু হইতে জগতের সমদর জড়, উদ্ভিদ, 
ও প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে । জডপরমাণ হইতে যাবতীয় জড়- 
পদার্থ হইয়াছে । তারপর জড়ের বিকাশে এমন এক প্রকার 
উত্তিজ্জ হইঘ্নাছে, যাহা কতক জড়, কতক্‌ উত্ভিজ্জের মত। 
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ক্রমে উহ হইতে উদ্ভিদ উত্পন্ন হইয়াছে । উদ্ভিজ্জ হইতে 
এমন এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হইযাছে, যাহা কতক্‌ উদ্ভির, 
কতক প্রাণীর মত। এই শেষোক্ত প্রকার পদার্থে ক্রম- 
বিকাশে প্রাণী উৎপন্ন হইরাছে । পরবে একপ্রকার প্রাণ 
হইতে অন্ত প্রকার প্রাণী; এইরূপে অতি সামান্ত কোনরূপ 
প্রাণী ভইতে ক্রমে ক্রমে মন্তুব্য পর্যযস্ত হইয়াছে । 

আর এক শ্রেণীর ব্বিশুনবাদীরা বলেন যে, জড় হইতে 
জীব হইরাছে, ইহাৰ কোন প্রমাণ নাই । জড় হইতে জড়, 
স্ব হইতে জীব উত্পন্ন হইরাছে; ইহাই তাহাদের মত। 
ক্প্রসিদ্ধ ডারউইন সাহেব এই শেষোক্ত শ্রেণীর বিবর্তনবাদ 
সমর্থন কবিতেন । 
,. এখন কেহ যনে করিবেন না যে, বিবগনবাদী ভইলেই 
নাস্তিক হইতে হয়। ডারউইন নিজে জধরবাদী ডিলেন। 
তবে এমন কতকখুলি লোক আছেন, ধাহারা বলেন যে, 
বিবর্তনবাদ আ্ীকার করিলে, জগতের একজন স্থষ্টিকর্তার 
অপ্ডিত্বে বিশ্বাস কারবার প্রয়োজন থাকে ন|। 

উপরিউক্ত দুই প্রকার বিবগ্ুনবাদের মধ্যে কোন একটী 
অবলম্বন কবিয়! বাহার! নান্তিকতা সমর্থন করেন, তাহাদের 
যুক্তির অসারত্ব প্রতিপন্ন করা! আবশ্তক। উহা কঠিন কর্মও 
নহে। বাহাদের মতে জড় পরমাণ হইতে যারতীয় পদার্থ 
উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার! বলেন যে, মূল জড়ে এমন শক্তি ও 
গুণ আছেঃ যাভার বিকাশে সংসারের সমুদঘ্ন বস্ত ও প্রাণী কষ্ট 
হইয়াছে । জগতের যত কৌশল দেখিতেছ, সে সকল জড়ীয় 
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শক্তির বিকাশে উৎপন্ন হইয়াছে । জড়ীয় গুণ স্বীকার করি- 
লেই হয় একজন জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ এই জগৎ স্থষ্টি করিয়।-! 
ছেন, এমন কথা বলিবার প্রয়েজন কি? 

স্ষ্টিকৌশল বুঝাইবার জন্য যদি বল যে, মূল জড়পবমাণতে 
এমন শক্তি আছে বাহা হইতে এই সকল কৌশল হইয়াছে, 
তাহা হইলে কিছুই বুঝান হইল না! আশ্চব্য কৌশলপুর্ণ 
পক্ষীদেহ কেমন করিয়া হইল? ডিথ্ব হইতে । কবল এই 
কথা বলিলে কি সদুওর হয়? ভটিল কৌশলময় তরুরাজি 
কেমন করিয়। হইল ? বীজ হইতে । এ কথাতেই কি সব 
বুঝা গেল? কিছুই না। 

পক্ষীদেহের কৌশল ডিন্ব হইতে আসিরাছে; স্বতরাং 
বলিতে হইবে যে, ডিম্বের মধ্যে কৌশল অব্যক্তভাবে (0০$০৫- 
681] ) স্থিতি করিতেছিল। বক্ষে যে কৌশল আছে তাহ! 
বীজ হইতে আসিয়াছে ) স্থতরাং বলতে হইবে যে, বুক্ষে যে 
কৌশল প্রকাশিত, বীজশক্তির মধ্যে তাহাই অদৃশ্যভাবে অব- 
স্থিত। সেইরূপ এজগতে যত কৌশল দেখিতেছি, সমুদয় 
জড়পরমাণ হইতে আসিয়াছে বলিলে ইহাই বলা হয় যে, 
প্রাকৃতিক কার্যে যে সকল কৌশল প্রকাশ পাইতেছে, তাহা 
অব্যক্তভাবে পরমাণুর মধ্যে স্থিতি করিতেছে । যদি বল, 
পরমাণুর গুণে কৌশল হইয়।ছে, তাহ! হইলে কিছুই বলা 
হইল না; কেবল তুমি একপদ পশ্চাতে লইয়া গেলে, এই 
মাত্র । 

জড়ীয় শক্তি ও মে নিয়মাছুসারে উক্ত শক্তি কাধ্য করি- 
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তেছে, এই উভয়ের মধ্যেই কৌশল বর্তমান । স্থতবাং এ 
চুটী স্বীকার করিরা লইলেই বে কৌশল বুঝান হয়, এমন নহো। 

জগত্ স্যষ্টির পৃব্বে যখন অসীম আকাশে পরমাণুরাশি 
বিঘর্ণিত হইতেছিল, তখন যদি ডুঁনি বর্তমান থাকিয়া! তাহা! 
দশন করিতে, পরমাধুব মধ্যে যে সকল গুণ ও শক্তি নিহিত 
ছিল, তাহা জন্যক্ষপে বুঝিতে পাবিতে, ঘে সকল নিয়ষে 
সেই পরমাণুরাশি নিঘ়মিত হইতেছিল তাহাও সুস্পষ্ট 
জদবঙ্গম করিতে পারিতে, সাহা হইলে কি, ডিম্বের মধ্যে 
পঙ্সীর ম্ভায়, বীছেব মধ্যে বৃক্ষের হ্যা, সেই আদিম অন্ধকার 
নিনদ্িত, আন্দোলিত পরণাণুপূঙ্জের মধো এই স্থবিশীল, 
সুন্দর ব্রন্দাণ্ডের অব্যক্তসন্বা অন্তভব কবিতে সঙ্গম হইতে 
না? সেই আদিম বিশৃঙ্খলা ও আন্দোলনেন মধ্যে ব্রঙ্গাগু- 
স্ষ্টির অভিপ্রায় ও আয়োজন উজ্জ্বল অক্ষরে অন্ধিত রহিয়াছে, 
দেখিতে পাইতে না ? 

মূল পরমাণুর মধ্যেই ঘে অভিপ্রার বর্তমান, সে বিষজ্কে 
আর একটা কথা বলিব। পরমাণুর সংগঠনেই অভিপ্রান্ধ 
রভিয়াছে। বদি সকল পরমাণু এক প্রকার গুণবিশিষ্ট হইত, 
তাহ! হইলে পরমাণু হইতে জগং হইত না । কেন না, তাহ! 
ভইলে র/সাবনিক সংযোগ অভাবে “পঞ্চভৃত” ও অন্তান্ত পদা- 
থেঁব্ি অসম্ভব হইত । কেবল টিনিতে সন্দেশ হয় না, 
ছান! চিনি উন্য়েব সহবোগ আরশ্যক । 

আবার দি পরমাণু সকল বিপরীত শুণবিশিষ্ট হইত, 
অর্থাৎ বদি এমন হইত বে, কোন পরমাণুর.সহিত কোন পর- 
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_মাণু মিশে না; তাহ! হইলেও জগতের বিবিধ পদার্থ উৎপন্ন 
হইতে পারিত নী । কেন না, বাবতীয় পদার্থ, মূল পন্রমাণু 
নিচয়ের সংযোগ বিযর়োগের ফল। 

আবাব বদ্দি এমন হইত যে, সকল পরমাণু সকল পরমাণুর 
সহিত মিশ্রিত হইত 7; তাহা ভইলেও জগৎ হইত না। কেন 
না তাহা! হইলে বিবিধ পদার্থের উৎ্পন্তি অসস্তব হউত। 
সমুদয় পরমাণু একত্রে মিশ্রিত ভইয়। একটা প্রকাণ্ড সমষ্টি 
উৎপন্ন হইত মাত্র। 

আবার দেখ, বিশে বিশেব পরিমাণ ভিন্ন পবমাণুর মধ্যে 
পরস্পর রাসার়নিক সংযোগ ভয় না । হাইডুজিন ও অকৃ- 
মিজিন মিলিলেই যে জল হয়, এমন নহে । বিশেষ পরিমাণ 
হাঁইডুজিন ও বিশেষ পরিমাণ অক্সিজিন মিলিত হইলেই জল 
ভত্পন্ন তয়। নাইটুজিন ও অক্সিজিন একত্র হইলেই বায়ু 
হয়, এমন নহে । নিদিষ্ট পরিমাণের এদিক ওদিক ভইলে 
হইবে না । 

কিন্তু চেতনাবিহীন অন্ধ জড় পরমাণুর মধ্যে পবিমাণ 
জ্ঞান ও সন্বন্ধবোধ কেমন করিয়া আমিল? সন্বন্ধ ও পরিমাণ- 
বোধ জ্ঞানের ধন্ম, জড়ের ধন নহে। | 

এই সকল বিচার করিলে বুঝা যার যে, কেবল যে পরমাণু 
হইতে বিশ্বকৌশল উৎপন্ন হইয়াছে, এমন নহে । মুল পর- 
মাগুতেিই কৌশল ও অভিপ্রায় রহিয়াছে । স্থৃতরাং মূল পর- 
ষাণুতেই জ্ঞানময় সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ বর্তমান | 

দ্বিতীর প্রকার বিৰর্ভনবাদীগণ বলেন যে, জড় হইতে জড় 
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ও প্রাণী হইতে প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে । এক প্রকীর আদিম 
ভর্শব হইতে কোটা প্রকার জীব কেমন করিয়া উৎপন্ন হইল? 
কোন জীব যেসকল অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ব1 
বেসকল অবস্থায় বদ্ধিত হইয়াছে, কোন কারণ বশতঃ সে 
সকল অবস্থার পরিবর্তন হইলে ক্রমে ক্রমে তাহার শারীরিক 
ও মানসিক পরিবর্তন উপস্থিত হর । সে নূতন অবন্তার উপ- 
যোগী শরীর ও মন লাভ করিতে থাকে । পিতামাতার 
শারীরিক ও মানসিক গুণ সন্তান লাভ করে, ইহা৷ স্বভীবের 
একটা নিয়ম । স্তবাং পিতামাতার পুবাতন ও পরিবণ্তিত 
প্রক্কতি তাহাদের সন্তানের! লাভ করিয়া থাকে। ক্রমে বংশ 
পরম্পরার নৃতন অবস্তাব অন্পযোগী পুবাতন প্রকৃতি নষ্ট 
হইতে থাকে এবং তাহার উপবোগী নৃতন প্রকৃতির উন্নতি 
হইতে থাকে । এইরূপে পুকযান্ুক্রমে পরিবর্তন ও পরিবদ্ধন 
হইয়া জীবের শর্বীব মন সম্পূর্ণরূপে নৃতন অবস্থার উপযুক্ত 
হয়। অথবা ইহ! বলিলেও হয় যে, ক্রমে একটী নৃতন প্রকার 
জীব হইয়। দাড়ার ূ 

, শরীরের যে অঙ্গ বা মনের যে বৃর্তিকে অধিক চালনা করা 
হয়, সেই অঙ্গ ও বৃত্তি ক্রমে ততই প্রবল ও কাব্যক্ষম হয় । 
আবার যে অঙ্গ বা বুর্তির চালনা যে পরিমাণে অল্প হয়, তেই 
অঙ্গ বা বৃত্তি সেই পরিমাণে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে । এই. 
দ্বিতীর প্রকার স্বগভাবিক নিরমান্সারে নৃতন অবস্তায় সমা- 
গত প্রাণীর কোন কোন অঙ্গ বা বৃত্তির চাঁলন! হাস হওয়াতে 
সেগুলি ক্রমশ. ক্ষীণ ও অকর্মণ্য হইরা পড়ে। এমন কি, 
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নষ্ট হইয়াও যায়। এইরূপে কোন কোন অঙ্গ ও বৃত্তির 
বিনাশ এবং অপর কতকগুলি অঙ্গ ও বৃত্তির উন্নতি বশত 
কালে একপ্রকাৰ জীবের বংশে নৃতনবিধ লক্ষণাক্রান্ত জীবঃ 
উৎপন্ন হর । 

এই বিবপ্তনবাদের মত সম্পূর্ণরূপে ও সকলস্তলে সত্য 
কিনা, সে বিচাবে প্রবুন্ত হইব না । এস্কলে কেবল ইশাই 
বল! আবশ্যক ষে, নৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ 
আছে । ডিউক অব আগাইলের রচিত পুস্তক বিশেষে * তিনি 
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন যে, হমিংবাড ( 0)01010106 
770) নামক এক পক্ষীজাতির মধ্যে বিবর্তনবাদের নিয়ম 
কায্য করে নাই । 

সে যাহা হউক, যাহারা বিবর্তনবাদের দোহাই দিয়া 
বিশ্বজ্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকাব করেন, আমি তাহাদের বিবেচনার 
প্রশংসা করিতে পারি না। যাহাব। বলেন যে, কোন জ্ঞান- 
সম্পন্ন কারণব্যতীত জগতের কৌশল সকল কেবল বিবর্তন- 
বাদের নিয়নাঙ্গসারে উত্পন্ন হইয়াছে, তাহাদের কথা 
নিতান্তই অযুক্ত। ূ 

একটী পরমাশ্্ধ্য কৌশলকে আশ্রয় করিয়। ক্রমবিকাশ 
ব। বিবর্তনের নিয়ম কায্য করিয়াছে ও করিতেছে । সে 
কৌশল স্ত্রীপুরষ সহযোগে সন্তান উৎপত্তি । যে প্রাকৃতিক 
কৌশলে সংসাবে জীবপ্রবাহ্ন প্রবাহিত হইতেছে, তাহা কি. 
সামান্ত আশ্চপ্য ! স্ত্রী ও পুরুষজাতির দেহ মনের সম্বন্ধ কি 


স্পেস 
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আশ্চর্য ব্যাপার! উভয় জাতির শরীর পরস্পরের উপযোগী ; 
উভয় জাতির মন পবস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে ; এবং সেই 
আকর্ষণ জনিত সন্মিলনের ফল সেই জাতীর নৃতন প্রাণীস্থষ্টি ! 

এই অদ্ভুত কৌশলটা না থাকিলে বিবর্তনবাদ কোথায় 
থাকিত ? থাহারা বিবন্তনবাদের নিয়ম দ্বারা সমুদয় স্থষ্টি- 
কৌশল ব্যাখ্যা করিতে চান, তাহাদের জানা উচিত যে, 
একটা পরমাশ্চষ্য স্ষ্টিকৌশল অবলম্বন করিরাই বিবর্তনবাদের 
নিরম প্রকৃতি রাজ্যে কাধ্য করিতেছে । 

যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, সেই দিকেই কৌশল । বিবর্তন- 
বাদ কয়টা কৌশল ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হইরাছে ? এ ষে 
পক্ষীটা আকাশে উড়িতেছে, উহ্াৰ পক্ষের বিষর একবার 
ভাব দেখি । মন্তব্য যাহা করিতে পারে না, পক্ষের সাহায্যে 
পক্ষী তাহাই করিতেছে । স্থিরচিত্তে এ পক্ষের রচন। কৌশল 
আলোচনা করিলে আশ্ব্যে স্তব্ধ হইতে হয়! পাখীর 
শরীর বদি আর একটু ভারি হইত, তবে পাখী উড়িতে 
পারিত না। যদিআঘ দর লঘু হইত, তাহা হইলে'ও পাখী 
উড়িতে পারিত না) বাযুতে উড়াইরা লইর। বাইত । পাখীর 
পাখা উদঘাটিত ছাতার মত কেন? তাহা না হইলে উপরি 
বাতুর চাপে পাখী ভউড়িতে পারিত না। পশ্চাঁতের দিকে 


কর্ণটা (হাল) ঢুকনঠ% বাধুসাগরে পক্ষীর দেহন্বপ তরণী 
চালাইবার জন্য | ৮. 

* পাখী পাখায় কত গুড কৌশল অজছে, বুনিতে হইলে “151৮0 ৩৫ 
175” নামক পুস্তকে উক্ত বিষয়ক প্রবন্ধটী পাঠ কর। আবশ্যক। অধ্যাপক 
৮1706 উক্ত অখ্যায়টীকে £98869:] বাঁলয়াছেন। 
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বৃক্ষ পল্পবের মধ্যে বসিয়। এ পাখীটা ডিন্বে তা দিতেছে । 
কেন? উন্ভাপ দ্বারা ডিম্ব ফুটাইবে? সে তো পদার্থবিদ্য 
পাঠ কবে নাই, তবে এ তত্র কেমন কবির জানিল? কে 
তাহাকে শিখাইল? ডিন্ব হইতে শাবক বাহির ভইবে বলির! 
তাহাৰ এত আগ্রহ ? শাবক বাহির হইলে তাভাব লাভ কি? 
শাবক কি তাহাকে রাজ! কবিবে ? শাবকের সহিত তাহাদের 
কষ দিনের সন্বন্ধ ? পন্মী কি নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় পক্ষপুটে 
ডিম্ব ঢাকের বসিরা আছে? যে শক্তি এই স্তবিশাল প্রকৃতি 
রাজ্য শাসন করিতেছে, সেই শক্তি এ অবোধ পর্গীকে তাহার 
ডিন্বের উপর নিরন্তর বসাইয়। ব্রাখিয়াছে । 

আবাব যখন সময়ক্রমে ডিন্ব ফুটিয়া শাবক বাহির হয়, 
তখন তাহাদিগকে রক্ষা কবিবার জন্ত পক্মীমাতার কত আগ্রহ 
ও মত্ব। কত কষ্টে কতস্তান হইতে আহার অন্বেষণ করিয়। 
শাবকগুলিকে মুখে মুখে খাওয়াইয়! দের! শক্র তম্ত হইতে 
বাচাইবার জন্য কত সতকত। ! কুলান্ব নিম্মাণ হইতে শাবক 
গণকে শন্তে উড়াইবাব সময় পধ্যন্ত পন্ষীর কাথ্য অন্রধাবন 
করিয়া দেখিলে অবাক হইতে হয়। পক্ষীমাভা এত করে 
কেন ? পর্গীমাতা কিছুই করেনা । ঘিনি জগতের মাতা। 
আদ্যাঁশক্তি ভগব্তী, তিনিই জগতের শিশুগণকে সুক্োশলে 
রক্ষ। করিতেছেন । « | 

গাভী সদ্যপ্রন্থুত বতশ্রের শরীর কেমন প্রগাছ লেহের 
সহিত লেহন করে! কেহ বতস্তের নিকট অগ্রসর হউক 
দেখি, অমনি ছুটি শৃঙ্গ আন্দোলিত করিয়া গাভী কৌস্‌ করির। 


হু্টি-কৌশল । &$৩ 


উঠিবে। বৎসকে রক্ষা করিবাব জন্য তাঁহার এত আগ্রহ 
কেন ? বংশ রক্ষার জন্ত মানুষ ব্যস্ত হয়, গরুর তো! সে ভাবন। 
নাই। 

এক প্রকার বোলতা৷ আছে, তাহাদের গর্ভ সঞ্চার হইলেই 
ভাবী সন্তানের জন্য আহারান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়। নান! 
স্তান হইতে উপযুক্ত খাদ্য আনিয়া জমা করিতে থাকে । 
কিন্ত প্রকৃতির কেমন চমৎকার নিরম ! ডিন্ব প্রসব করিয়াই 
বোলতা মরিয়া! গেল। এখন সেই সংগৃহীত খাদ্য রহিল, 
আর ডিহ্বগুলি রহিল। ক্রমে ভিম্ব হইতে শাবক বহির্গত 
হইল; তাহাদের জন্য সংগৃহীত খাদ্য তাহাদের সম্মুখেই 
রহিয়াছে । সেই খাদ্য আহার করিয়! তাহারা বদ্ধিত হইতে 
লাগিল। দেখ দেখি, কেমন আশ্চর্য ব্যাপার ! বোল্ত। 
বখন আহার সংগ্রহ করিতেছে, সে জানে না যে, সে কাহার 
থাদ্য সংগ্রহ করিয়া] রাখিতেছে । এমন এক জনের জন্ত সে 
পরিশ্রম করিতেছে, যাহাকে সে কথন দেখে নাই । আবার 
সেই খাদ্য যে খাইতেছে, সেও জানে না যে, কে তাহার জন্ত 
উহা! আহরণ কবিল। আহরণকারী কখন তাহার ইন্ড্রিয়- 
বোধের বিষর ভর নাই। 

ইতর প্রাণাদিগের বৃত্তান্ত আলোচঢন। করিলে দেখ। যায়' 
যে, তাহাদের অনেক কাধ্যে সুস্পঞ্ আভিপ্রার প্রকাশ পায়, 
অথচ মে অভিপ্রায় তাহাদের নিজের নহে । পক্ষী, গাজী 
ও বোল্তার যে দৃষ্টান্ত প্রদশন করা হইল, উহাতে এ কথাটা 
ুন্দরদপে গ্রাতিপন্ন হইতেছে। বিশেবতঃ যে বধোল্তার 
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কার্ধ্য বণিত হইল, উহা? শত কণে প্রকৃতির অন্তভূতি। জ্ঞানমর্ী । 
শক্তির অস্তিত্ব ঘোষণ!। করিতেছে । 

_ কেবল ইতর প্রাণী কেন? মন্তয্যও অনেক বিষয়ে স্বাভা- 
বিক প্রবৃত্তির বশবন্তী হইয়া! কাধ্য করে, অথচ তাহাতে 
আপন আপনি একটী উদ্দেম্ত সিদ্ধ হইয়। যায় । 

ক্ষদ্র শিশু ক্ষুপার জালার অন্তির ভইয়া দ্বপ্ধ পান করি- 
তেছে। শারীরিক অভানমোচনের জন্য আহার আবস্তক, 
একথা সে বড় হইর! শিক্ষা! করিবে । এখন প্রকৃতি তাহাকে 
বলপুব্বক আহার করাইতেছে। কেনল শিশু কেন? প্রকৃতি 
মনুষ্য মাত্রকেই বলপুব্বক আহার করাইতেছে। ক্ষুধা একটা 
স্বাভাবিক বিষয়; উহ1তে স্পষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে । 
সে অভিপ্রায় মানবের নিজের নহে । তবে কাহার ? অভি- 
প্রায় জড়ের ধন্ম নহে ; জ্ঞানের ধন্ম। 

এক একটী স্বাভাবিক প্রবৃ্তড পরমেশ্বরের সত্তা বিষয়ে 
এক এক্টী মাতববর সাক্ষী । প্রত্যেক প্রবৃভির মধ্যে এক 
একটা অভিপ্রায় রহিয়াছে ;ঃ অথচ মনুষ্য বা অপর জীব বিচার 
বিতক করিয়া সে অভিপ্রায় স্থষ্টি করে নাই। তবে উহা 
কাহার ? 
*. পলীগ্রীমে অনেকে দেখিরাছেন যে, কৃষকের গরু মাঠে 
পলাইয়া যার । অনেক দৌড়াদৌড়ি কুরিরাও গরুটাকে 
ধরা যায় না । তখন কৃষক এক আট খড় হস্তে লইয়া “আর 
আয়” বলিয়া তাহাকে ডাকিতে থাকে, গরু খড়ের লোভে 
ক্রমে নিকটে আসে, কৃষকও অন্গে অল্পে পশ্চা্পদ হইতে 
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থাকে । পরিশেষে গক খড় খাইতে পায় বটে, কিন্ত কৃষক 
তভাকে গোরালে বদ্ধ করে । 
প্রকুতিৰ অন্তর্তি। শক্তি জীবদিগকে লইয়াও অনেক 
বিষরে এইরূপ কাধ্য করিতেছে । জীবগণ প্রবুত্তি চরিতার্থ 
কবিধা! সুখ লাভের জন্ত কত কাধ্য করিতেছে, অথচ তাহাতে 
বিশ্বব্যাপিনী শক্তিব গুড় অভিপ্রার সিদ্ধ হইতেছে । ক্ষুধা, 
তৃষ্ণ। প্রড়তি শারীরিক প্রবৃন্তি, এবং কাম, অপত্য-স্নেহ 
প্রল্ুতি মানসিক প্রবৃত্তি, একথার অথগুনীয় প্রমাণ স্থল । 
যতই আলোচন। করিবে,ততই ব্রঙ্গাণ্ডে ব্রহ্মাণুপতির উজ্জ্বল 
সত অনুভব করিরা কুতার্থ ভইবে। বেকন বলিরাছেন, 
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উপন্যাস সকল বরং বিশ্বান করিতে পারি, কিন্তু এই বিশ্ব 
ব্যাপারে যে কোন জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে না, ইহ বিশ্বাস 
করিতে পারি না 1” 

*. মহাম্সা কালাইল বলিয়াছেন ; “যাহারা তর্ক করিয়। পর- 
মেশ্বরেব সভা! প্রতিপন্ন করিতে যার, তাহার। স্থয্য দেখিবার 
জন্য লগ্ন জ্বালে |” কিসুন্দর কথা! কেনু যদ্দি যথার্থই 
বলে, ভাইরে ! স্ুষ্ধ্য দেখিতে হইবে, ঝাড়, লগ্চন, গ্যাসলাইট, 
তাড়িতালোক সব জালিয়া দেও, আমর]! তাহাকে বাতুল 
মনে করি । বাস্তবিক যে ব্যক্তি তর্ক শাস্ত্রের সাহায্যে বিশ্বাস 
করিতে চায় যে, এক জ্ঞানময়ী শক্তি এই ত্রহ্মাণ্ডের-স্থষ্থি স্থিতি 
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ভঙ্গের কারণ, নতুন বিশ্বাস করিতে পারে না, তাহার হৃদয় 
মন নিশ্চয়ই বিকৃত অবস্থাঁপন্ন । 

বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি সম্বন্ধে যাহাই কেন হউক না, মানব 
জাতি কখনই ভগবানকে ছাড়িতে পারিবে না । উহ মান্ষের 
প্রকৃতিবিরদ্ধ। তাহাকে ছাড়িলে, কিথাকে ? ইহ সংসাব 
কি ভয়াবহ শ্মশান ভুমি তইর। যার না ? যাহার তিন কুলে 
কেহ নাই, লোকে তাহাকে ভ্র্ভাগা বলে। সেনিছেও আপ- 
নাকে ভাগাগীন মনে করিয়া ভ্িরমান্‌ হয়। তবে নাস্তিকের 
ভূল্য দর্ভাগা কে আছে? তিন কুল কেন? নাস্তিকের 
খিজগতে কেহ নাই। 


মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানিতে পারে কি না? 


স্প্রে শব ও 


“সকলই আপন। আপনি হইরাছে, পরদেশ্বর নাই”, ইহা! 
যোল আন! নাস্তিকের কথা । “পরমেশ্বর আছেন কি না 
নিশ্চিতৰপে বলিতে পাবি না” ইহ] সন্দেহবাদীর কথা। 
“এই ব্রহ্মাণ্ড এক আদি কাবণ হইতে উত্পন্ন হইয়াছে, কিন্ত 
আদিকারণের স্বরূপ মনুন্যের নিকট সম্পুণ অজ্ঞেয়?” ইহ] 
অজ্ঞেরতাবাদীর কথা । অজ্ঞেরতাবাদী, জ্ঞান, কি দয়], কি 
প্রেম কোন গুণই পরমেশ্বরে আরেপ করিতে চাহেন না। 
তিনি বলেন, মূল কারণ আছেন, এই মাত্র জানি, আর কিছুই 
জানি না। বর্তমান মরে এই অজ্ঞেরতাবাদ শিক্ষিত ও 
অদ্ধশিক্ষিত দলে ব্রমশঃ আধিপত্য বিস্তার করিতেছে । 


কেমন করিয়া জানিলে ভাজ্ঞেয়? 


অজ্ঞে্তাবাদীকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্তক। 
বদি বিশ্বককারণের বিষর িছুই জান না, তবে কেমন করিয়। 
জানিলে বে তিনি অজ্ঞের? বদ্দি এ পধান্ত কিছু জানিতে 
না পাবিরা থাক, বলযে তিনি অজ্ঞত; অজ্ঞের বলিবার 
অধিকার কি? তুমি বলিতেছ যে, মানবের পক্ষে পরমেশ্বরকে 
জানা অসম্ভব । কেন? তুনি অবশ তাহাবু বিষর এমন কিছু 
জানিরাছ, বে জন্য বলিতেছ যে, তাহাকে জান! বায় ন1। 
এ গরুটাকে অজ্ঞের বলনা কেন? তুমি উহাতে এমন 
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কিছু দেখিতেছ ন1, বে জন্য উহাকে অজ্ঞের বল। ঘুক্তিধুক্ত 
মনে কর। সুতরাং তোমাকে ইঠা বলিতেই হইবে বে, 
তুমি বিশ্বকারণেব বিষয়ে এমন কিছু জানরাছ দেজগ্ক তুমি 
বলিতেছ যে, তাহাকে জানা বার ন1। 

আমি যে পদার্থকে যথার্থই জানি না, তাহার বিষয়ে 
কোন মত প্রকাশ করিতে পারি না। তাশা অজ্ঞেষ কি কের, 
এ উভন্বের মধ্যে কিছুই জানি ন। | যাতার বিষর কিছুই জানি 
না, যাহা সম্পৃরূপে আমার জ্ঞানভূদির অতীত স্তানে স্ডিতি 
করিতেছে, তাহার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা কি বুষ্টৃত। 
নহে? 

কিন্ত অজ্ঞেয়তাবাদী নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন যে, আদি- 
কারণ অজ্ঞের। তিনি অধপ্ত আদিকারণ সম্বন্ধে এমন কিছু 
জানিরাছেন, ঘেজন্ত এ কথা বলিতে সাহস করিতেছেন । 
তবে অজ্ড্রের কমন কবিয়া হইল ? জ্ঞাত অজের, “সোণার 
পাথরবাটা” কি কখন হয়? যেজন্য বলিতেছ যে, তাহাকে 
জানা যার না, সেই জন্তই বলিতে হইবে বে, তাহাকে জান! 
যার। 

লক্ষণ-জ্ঞান ব্যতীত এক প্রকার পদার্থ হইতে অন্ত প্রকার 
পদার্থকে ভিন্ন বলিয়। বুঝা যায় নাঁ। পর্বত বৃক্ষ নর, বৃক্ষ 
পর্বত নয়; নদী সমুদ্র নয়, সমুদ্র নধী নয়; হস্তী পিপীলিক। 
নয়, পিপীলিকা হস্তী নয়? মনুষ্য গরু নয়, গর মন্তুষ্য নর; 
এই সকল পার্থক্য কেব্রল ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ দরেখিয়াই উৎপন্ন 
হর। পিপীলিকাতে এমন কতক গুলি লক্ষণ আছে, যাহ! 


মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানিন্তে পারে.কি নাট ৪৯ 


হস্তীতে নাই; আবাব হস্তীতে এমন কতক গুলি লক্ষণ 
আছে, যাহা পিপীলিকাতে নাই। সুতরাং আনরা বুঝিতে 
পারি ঘে, পিপীলিকা হস্তী নয়, এবং হস্ডী পিপীলিকা নয়। 
সেইরূপ যদি জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয়, এই ছুই প্রকাবে পদার্থ 
বিভাগ কর, তাহা হইলে এই উভয়বিধ পদার্থেরই লক্ষণ 
্ানধ চাই। কি লক্ষণ থাকিলে জ্ঞেয় পদার্থ হয়, এবং কি 
লক্ষণ থাকিলে অজ্ঞেয় পদার্থ হয়, তাহা না জানিলে 
জেয ও অজ্ঞেয়ের প্রভেদ তেন করিয়া বুঝা যাইবে ? 
কিন্তু দি লক্ষণ জানা গেল, তবে অজ্ঞের় কেমন করিয়া 
ই১ইল? যাহাকে অজ্ের বলিতেচছ, তাহা অবশ্য 
আংশিক রূপে জ্ঞ্েয়। তবে আর অজ্জ্রেরতাবাদ কোথায় 
রভিল ? 


অনস্তক কি জানা যায়? 


কিন্ত তিনি অনস্ত। আমি পবিমিত হইয়া অনস্তকে 
কেমন করিয়া জানিব? একথাটা অনেকেই ধলেন। সফরী 
ক্রিসাগব পার হইতে পারে? ক্ষত্র পক্ষী কি আকাশ গুদ- 
ক্ষিণ কবিতে পারে? 
মন্ত্ব্য কি অনন্তকে জানিতে পারে না? তবে পুণিকীর 
প্রায় সকল ভাষাতেই অনস্ত-অর্থবোধক শব্দের উৎপত্তি 
কেমন করিয়া ভইল ? 'অনস্ত- এই শব্দটা বলিলে লোকের 
মনে অবশ্য একটা অর্থরোপ হয়। অর্থবোধ না হইলে উক্ত 
শবের ব্যবহার থাকিত না। বখন অনন্ত শব্দটী বলিলেই 
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তাহার অর্থবোধ হইতেছে, তখন কেমন করিরা বলিবে যে, 
অনন্তের জ্ঞান অসস্তব ? 

যদি অনস্তের *জ্ঞান অসম্ভব হয়, তবে কেমন করিয়! 
জানিলে যে অনস্ত আছে? অনন্ত ও “আকাশ কুস্থন” কি 
একই অর্থ প্রকাশ করে? “আমি অনস্তকে জানি না” এমন 
কথ। না বলির ইাই কেন বল না যে, অনন্ত বলিরা কিছু 
নাই। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যার যে, যদি বলিতে 
পাঁর যে, অনন্ত আছে, তাহা হইলে ইহাও বলতে পারি 
ষে, মনস্তকে জানি । না জানিলে কেমন করিয়। বলিব, 
আছে? 

অনস্তকে বুঝা যার না বলিলে কি বুঝায়? ইহাই বুঝায় 
যে, অনন্তকে বুঝি । যদি অনন্তের কোন জ্ঞান না খাকিত, 
তাহা হইলে অনস্তকে বুঝ! যাঁর কি না যায়, এ দ্রর়ের কিছুই 
জানিতাম ন।। যদি তুমি নিশ্চস করিয়া বল যে, মনুষ্য 
অনস্তকে কোন ক্রমেই জানিতে পারে না) তাহা হইলে তি 
অনস্তেব বিষয়ে অবশা এমন কিছু জান, বে অন্ত তুমি বলি- 
তিছ থে অনস্তকে জানাযার না। অনন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত 
কইলে, মনুষ্য অনন্তকে জানিতে পারে না, এমন কথা বলি- 
বার অধিকার থাকে না। যাহ? আমর নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, 
কেমন করিয়। বলিব যে তাহ! অজ্ঞের ? অনস্তকে না জানিলে 
কেহ বলিতে পারে না যে, অনন্তকে জানা, যায় না। এক 
প্রকার খেলাতে বালকের তাহাদের মধ্যে একজনের চক্ষু 
বাধিয়া দেয়। অপর সকলে একে একে অঙ্গ লি দ্বারা তাহার 


মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানিতে পারে কি না? ৫5 


মস্তকে আঘাত করিতে থাকে । যাহার চক্ষ বীধা ভইয়।ছৈ, 
সে তাভাদের ধবিতে চেষ্টা করে । মেভাঁল মান্য, সে ভাত 
নাঁড়িয়া চারিদিকে ঘুরিবা বেড়ায় । কিন্ত দুষ্ট ছেলে কাপ- 
ডের ভিতব দিয়া ঈষৎ একটু দেখিয়া লয়; অথচ এমনি ভাব 
প্রকাশ কনে, যেন কিছুই দেখিতে পাইতেছে ন।। 

পরিমিতকে জানিলেই অনস্তকে জানা হর । দীর্ঘ কি? 
বাহা ভম্বনয়। হস্বকি? বাহা দীর্ঘ নয়। ভাল কি? 
বাহ মন্দ নয়। মন্দকি? ঘাঁহা ভাল নয়। পবিমিত কি? 
যাহা অনন্ত নয়। অনন্ত কি? যাহা পরিমিত নয়। বিপ- 
রীত পদার্থের জ্ঞান একত্রে বাস করে। যখন আমাদের 
পরিমিতের জ্ঞান আছে, তখন অনন্তের জ্ঞানও অবশ্য আ্ভে। 

প্রত্যেক পরিমিত পদ্রার্থ অনন্তকে প্রকাশ করিতেছে । 
রুক্ষ, লতা, নদী, পৰ্ষধত, চন্দ্র, তাঁবা সকলই অনস্তকে প্রকাশ 
করিতেছে । সামান্ত তৃণকণা, সামান্য ইষ্টক থণ্ড অনস্তকে 
প্রকাশ করিতেছে । সমুদ্র ও জলবিন্দু, হিমাচল ও বালু- 
কণিকা, সমভাবে অনস্তকে প্রকাশ করিতেছে । যাহা! কিছু 
দেখি, তাহাতে অনন্ত প্রকাশিত। দুরে কেন যাই? আমি 
নিজে পরিমিত, সুতরাং আমাতেই অনন্ত প্রকাশিত। 

তবে, “অনস্তকে জানি না” এ কথার কি কোন অর্থ 
নাই ? আছে বই কি! অনন্তের ধারণা হয় না । অনস্ত তো! 
দুরের কথা । সকল পরিমিত পদার্থেরই কি ধারণা ভর? 
এই পৃথিবীট!1 কত বড় ভাব দেখি; ধারণা করিতে পারিবে 
না। পৃথিবী কেন? হিমালয় পর্ধত কত বড় ভাব দেখি; 
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ধারণ। কবিতে পারিবে ন। হিমালয় কেন ? একটা সামান্ 
বাঁড়ী, একটা ব্রক্ষকে ভাব দেখি; ধারণ? কবিতে পারিবে 
না। বাড়ীর ভিত্তি ভইতে ছাদ পর্্যস্ত, এবং দৈর্ঘথ ও বিস্তারে 
সমুদয় স্তান একসঙ্গে ভাব দেখি; কখনই পরিষ্ষীর ধারণ! 
তইবে না। একটা বঙ্গের মূল, কা, শাখা, প্রশাখ1, পল্লব 
লইয়া সমগ্র বুক্ষ ভাব দেখি; পারিবে না। মান্তষের মন 
এত ক্ষদ্র। ষখন পবিমিত পদার্থেরই পৰিষ্কাব ধারণা হয় ন। 
তখন অনন্তেব ধারণা কি সম্ভব ? 


আদিকারণ কি আন্মপ্রকাশে অক্ষম? 


অজ্ঞেরতাবাদ লই! বিচাব করিতে হইলে দ্রটী বিষয় দেখা 
আঁবশাক | প্রথম মান্তমেব এমন ক্ষমতা আছে কি না যে, 
জগতের আাদিকারণকে জানিতে পাবে । দ্বিতীয় আদিকার- 
ণেব এমন ক্ষমতা আছে কিনা যে,তিনি মানষের নিকট 
প্রকাশিত ভন । আদ্িকারণের সে ক্ষমতা আছে কি? অজ্ঞ্ে- 
য়তাবাদীদিগেব শিরোভৃষণ হার্বার্ট স্পেন্সব আদ্দিকারণ 
সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন; 

গন 10)9 11751 07174017718 08 11 ০৮০] £61062$ 


[0001১ ০০170191968, (0171 : 10017010105 10171) 00961 চো) 
7১০০] 210৭0 020178061001)0 211 108০ 


এ কথার মন্দ্মব এই যে, “আদ্িকারণ সকল প্রকার অর্থেই 
পূর্ণ । তাভাব মধ্যে সর্বশক্তি রহিয়াছে ;, এবং তিনি সকল 
নিয়মের অতীত 1১, এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, আদ্িকারণ ঘদ্দি 
সর্বশক্তি বিশিষ্ট ও সকল নিয়নের অতীত হন, তাহা হইলে 


মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানিতে পারে কি না? ৫৩ 


তিনি আপনার স্বরূপ-লক্ষণ মন্গষাকে জাঁনাইতে পাবিবেন না 
কেন ? সর্ধশক্তিনানকি আত্মপ্রকাশে অক্ষম? যিনি সর্ধত্র 
প্চিতি করিতে পারেন, তিনি কি মন্য্যের জ্ঞানক্ষেত্রে 'গ্রবেশ 
করিতে পাবেন না? যদ্দি বল, পাবেন না, তাহ হইলে তিনি 
সব্বশক্তিবিশিষ্ট ও সকল নিয়মের অতীত কেমন করিয়া হই- 
লেন ? যদি বল পারেন, তাহা হুইলে অজ্ঞেয়তাঁবাদ কোথাত্র 
থাকিল? 

অন্জ্রেয়তাবাঁদ বলিতেছে, মন্রষোর পক্ষে বিশ্বকারণেব জ্ঞান 
লাভ অসম্ভব । কিন্তু তাভার সর্ধশক্তি স্বীকার করিলে অস- 
ম্তাবনা থাকে কই £ অজ্ঞেরতাবাদ কি অনস্ত শক্তিকে সীমাবদ্ধ 
করিতে পারে? যদি ভুমি বিশ্বকারণকে অজ্ঞের বল, অথচ 
উ|ভার অনস্ত-শক্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে কি তুম এক 
মুখে তই বিপদীত কথা বল না? 

আমাদের পূজ্যপাদ প্রাচীন মহর্ষিগণ ঈশ্বর-তত্ব সম্বন্ধে 
€রুমন সুন্দর কথা কলিরাছেন | 

“যতোবাচোনিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ। 

আনন্দং ব্রহ্গণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন 1৮ 

“মনের সহিত বাঁকা যাহাকে না পাইয়। যা] হইতে নিবু্ত 
হয়, সেই পরব্রহ্ষের আনন্দ যিনি জানিরাছেন, তিনি আর 
কাহ! হইতে ও ভয় প্রাপ্ন হন না””। 

এই শ্রোকট্টার প্রথমাংশে পবমেশ্বরকে বাক্য মনের অগো- 
চর বলিয়া নির্দেশ করা হইতেছে ১ দ্বিতীয় অংশে বলা হই- 
তেছে যে, যিনি সেই পরমেশ্বরের আনন্দ জানিরাছেন, তিনি 
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কাহাকেও ভর কবেন না। এই দুটা কথা কি পরস্পর 
বিরোপী নহে ? বিনি বাক্য মনের অগোচর, তাহার আনন্দ 
কেমন কবিয়া জান যাইবে ? যদি তিনি জীবের হৃদয়ে আপ- 
নার আনন্দস্বরূপ প্রকাশ করেন, তান্কা ভইলেই জীব তাহ! 
জানিতে পারে । পরমেশ্বর যে আপনাকে প্রকাশ করেন, 
মহবিগণ অধ্যাত্মযোগদ্বাবা তাভা দর্শন করিয়াছিলেন । উপ- 
নিষদের আব একটা শ্লোক দেখুন 3 

“নায়মাম্সা প্রবচনেন লভ্যোন মেধয়া ন বহুন। শ্রুতেন। 

বমেবৈষবণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈেষ আত্ম! বুথতে তনুং স্বাম্‌ ॥৮ 

“অনেক উত্তম বচন দ্বারা, বা মেধাদ্বাবা অথবা বল শ্রবণ- 
দ্বাবা এই পরমাত্মাকে লাভ করা বার নাঁ; যে সাধক তাহাকে 
প্রার্থনা! করে সেই তীহাকে লাভ করে । পরমান্ৰা এর প সাধ 
কের সন্গিানে আত্মস্বরূপ প্রকীশ করেন?” । 


অভ্র তাবাদের অসঙ্গতিদোষ। 


নাস্তিকতা ও অজ্ঞেযতাবাদের মধ্যে অজ্জেয়তাবাদ, অবশ্য, 
সত্যের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী । কিন্তু ইহাঁও নিশ্চয় যে, _ 
অজ্ঞেরতাবাদ অধিকতর অসঙ্গতি দোববৃক্ত। পরমেশ্বর 
আছেন, অথচ তীাহার স্বূপ-লক্ষণ অজ্ঞেয়, এ দ্ুই কথা পব- 
স্পর মিলে না । পবমেশ্বর আছেন কেন বলিতেছ ? তিনি 
আছেন, এ কথ বলিবাঁর যে কারণ, সেই কারণই কি তাভ।র 
স্বরূপ-লক্ষণ বলিয়া দিতেছে না? যদি স্যষ্টিকৌশল দেখিয়। 
বল, তিনি আছেন, তুষ্টিকৌশল কি তীহার জ্ঞানের কথা বলি- 


মন্তষা পরমেশ্বরকে জানিতে পারেকি না? ৫৫. 


/ তেছে না? দি বিবেকের বাণী শুনিয়া! বল, তিনি আছেন, 
(বিবেক কি তাহাকে “ধন্মাবহং পাপনুদং* বলিয়! নির্দেশ করি- 
'তেছে ন1? যদি কাধ্যকারণ সম্বন্ধ দেখিয়া বল তিনি আছেন, 
কাধ্যকারণ সন্বন্ধ কি তাহাকে শক্তিরূপী বলিয়া প্রচার 
করিতেছে না? 

অজ্ঞেয়তাবাদী প্রথম ছুইটা কারণ স্বীকার করেন না। 
শেষটা করেন ? সুতরাং শেষটা লইয়া একট্র আলোচনা করিব । 
প্রথমেই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাস করি যে, যদি আদিকারণ সর্ব- 
তোভাবে অজ্ঞেয়, তবে তাহার শক্তির কথা বল কেন? যদি 
কছুই জান! যায় ন|, তবে কেমন করিয়! শক্তির বিষয় জান। 
গেল ? শক্তি কি একটা স্বরূপ-লক্ষণ নে ? ঘি বল শক্তি 
ভিন্ন আর কিছু জান। যায় না, তাভা হইলে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেয় 
কেমন করিয়া হইলেন ? শক্তি স্বীকার করিলে কি তাহাকে 
আতংশিকরূপে জের বলা হয় না? 

কিন্তু শক্তি ভিন্ন আর কিছু স্বীকার না কবিবার কোন অর্থ 
নাই। শি মানিলে, ইচ্ছা ও জ্ঞান মানিতেই হইবে। 
অভিনিবিষ্ট চিন্তে চিন্ত। করিলে বুঝ| যায় যে, আমর! ঘাহাকে 
শ্তি বলি, তাহা ইচ্ছা? ও জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ 
নহে। এক জ্ঞানময়ী অনস্ত-শক্তি অনন্ত ভুবনে প্রতিনিয়ত 
কাধ্য করিতেছে । 

শঞ্তি কি? 

শক্তি কি? যাহা পরিবর্তন উৎপন্ন করে। অগ্সির সহিত 

হস্তের সংস্পর্শ হইল, হস্ত দগ্ধ হইয়া গেল। একটা মৃন্ময় 


চিত ধন্ম-জিত্বাস1। 


বী কাচপাত্রে ভুমি পদাঘাৎ করিলে, উহা! তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হইয়া । 
গেল। মেঘে মেঘে সংঘর্ষণ হইল, অমনি বিছ্যললত! ঝলসিয়া' 
উঠিল। হরির পৃষ্ঠে রাম মুষ্ট্যাঘাৎ করিল, পৃষ্ঠে বেদনা হইপ। 
এই সকল স্তলেই পরিবর্তন ঘটিতেছে। দেই পরিবন্তনের 
মূলে শক্তি বিদ্যমান । অলীম ত্রহ্মাণ্ডে সনদ সর্ধত্র পরি- 
বর্তন উপস্তিত হইতেছে--সর্বদা সব্বত্র শক্তি কাধ্য করি 
তেছে ! পক্ষীর কলরবে, প্রাণীদেহের শোণিত ধাবে, নদীর 
ন্নোতে, সাগরের তরঙ্গে, বায়র হিলোলে, গ্রহের গতিতে, 
সর্বত্র পরিবর্তন ; সব্ধত্র শক্তির কাদ্য। 

অনন্ত ভূবন কাধ্য কারণ শৃঙ্খলে বাধা রহিষাছে। উল্ভতাপ 
সংযোগে জল বাষ্প হয়; যেখানে উত্তাঁপের সহিত জলের 
যোগ, সেই খানেই জলের বাম্পরূপে পরিণতি । প্রথম ঘট- 
নাটী উপস্থিত হইলেই দ্বিতীয় ঘটনাটা উপস্থিত হয়। শুক্কপত্র 
অগ্িতে দেও, দগ্ধ হইবে। চূর্ণ ও হরিদ্রা মিশ্রিত কর, 
লোহিত বর্ণ হইবে । ক্ষুধার সময় অন্ন গ্রহণ কর, ক্ষুধা নিবৃত্তি 
হইবে । এই প্রকার সমুদয় স্গলে একটা ঘটনা ঘটিলে আর একটা 
ঘটনা ঘটিবেই ঘটিবে। প্রথমটাকে কারণ বলে, দ্বিতীয়টাকে 
কার্ধ্য বলে। অগ্নির সহিত হস্তের সহ্রব কারণ, হস্ত দগ্ধ 
হওয়। কাধ্য । কাচপাত্রে আঘাত কারণ, পাত্র ভণ্ন হওর। কাষ্য। 
মেঘে মেঘে ঘর্ষণ কারণ, বিদ্যুৎ উত্পত্ভি কার্য । হরির পৃষ্ঠে 
রামের মুষ্ট্যাঘাত কারণ, পৃষ্ঠে বিশেষ-প্রকার*ইক্্রিয় বোধ 
কাধ্য। 

কিন্ত একটা ঘটনার পর আর একটা ঘটনা হইলেই কি 
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প্রর্ণামটা কারণ ও দ্বিতীয়টা কাধ্য বলিয়া? গণ্য হইবে? বৃক্ষে 
একটা ফল পাকিয়া রহিয়াছে; উহার উপরে একটা পক্ষী 
আঁসিযা বসিল, ফলটা অমনি পড়িয়া গেল।  এন্বলে 
ফলটা পড়িস কেন? পক্মী বসিল বলিয়া ফলটী পড়িল, না, 
ফলটা পাকিয। আপনি বন্তচাত হইল? যদ্দি দেখিতাম যে, 
যেথণনে যখন পঙ্গী ফলেব উপবে বসে, সেখানে তখনই ফল 
পড়ে, অন্য প্রকাবে পড়ে না, তাহা হইলে বলিতাম যে, 
পন্ষীব বসাই ফল পড়াঁৰ কাবণ । কিন্ত দেখিতেছি যে, ফল 
নাঁনা কাবণে বৃস্তচাত তয়; স্প্ক ভইয়। আপনা আপনি 
ব্ুন্থচাত তয। তুতরাং ফলেব উপরে পঙ্গীর উপবিষ্ট হইবার 
অবাবতিত পবে ফল পতিত হইলেও প্রথম ঘটনাটী কারণ ও 
দ্বিতীয় ঘটনাটী কার্প না তইতে পাব । 

কিন্য অপরিবর্কলীয়্ূপে সকল স্তানে ও কালে একটা 
বিশেষ ঘটনার পর আব একটী বিশে ম্বটন1] সংঘটিত হই- 
লেই কি প্রথমটীকে কাবণ ও দ্বিতীয়টাকে কাব্য বলিব ? 
ঘেখানে যখন চূর্ণ ও হরিদ্রা। মিশ্রিত হয়, £সখানে তখনই 
উহ] লোণিত বর্ণ হয়। স্ততরাঃ চর্ণ ও হ্িদ্রা মিশ্রিত হওয়া 
কারণ, এবং লোহিত্ত বর্ণের উতৎ্পতিত, কার্য । 

সকল স্তালেই কি সেইৰপ ? দিনের পর রাত্রি ও রাত্রির 
পর দিন হইতেছে । এ নিয়মের ব্যভিচার কখন দেখি নাই । 
তাই বলিয়! কি বলিব যে,দিন রাত্রির কারণ, অথব1 রাত্রি 
দিনের কারণ ? আমাদের নৈয়ায়িকেরা কারণের লক্ষণ 
করিয়াছেন ? “নিয়তঃ পূর্র্ববপ্তিন” যাহা নিয়ত পুর্ব পি, 
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তাহাই কারণ এই লক্ষণ অন্নসারে দিন রাত্রির কাণ, 
এবং দাত্রি দিনের কারণ বলির] নির্দিষ্ট হইতে পাবে। +ক্ত 
বাস্তবিক তাহা নহে । দিন রাত্রির মধ্যে যে কাধ্য কারণ 
সম্বন্ধ নাই, সভজেই বুঝা যায়। স্ুষ্যোদয় ভিন্ন দিন ভয না, 
এবং কূর্ান্ত ভিন্ন রাত্রি ভয় না? সুতরাং স্ধ্যোদয় ও স্্া- 
স্তই দিন ও বাতির কারণ ! 

তবে ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, অবস্তা নির্বিশেষে যাহ! 
পূর্ববন্ভী, তাহ।ই কারণ? এবং অবস্তা নির্বিশেষে যাহা পর- 
বন্তা, তাভাই কার্য । স্ুষ্যোদয় রূপ ঘটনাটা নী ঘটিলে বাত্রি 
কখন দিনের পূর্ববন্ী হইতে পাবে না; এবং স্ষপ্যাস্তরূপ 
ঘটনাটী না ঘটিলে দিন কখন রাত্রির পূর্ববন্তী হইতে পাবে 
না। সেই জন্য দিন রাত্রির মধ্যে কাধ্য কারণ সম্বন্ধ নাই। 
স্র্যোদয় হইলেই দিন হয় ; ুর্যান্ত হইলেই রাত্রি হয়; অন্ঠ 
কোন অবস্তাব উপর নির্ভর করে না, সুতরাং হধ্যোদয় ও 
হূর্য্যাস্তই দ্রিন বাত্রির কারণ । 

ইহাই যদি কার্ধ্য ও কারণ হইল, তৰে শক্তি কোথায় ? 
একটী ঘটন! আগে ঘটিতেছে, আর একটা পৰে ঘটিতেছে, 
ইহা! ভিন্ন তো৷ আর কিছু দেখিতেছি নাঁ। যাহাকে কাধ্য 
কারণ শ্রঙ্খল বলিতেছি, তাহা একটা ঘটনার পর আর 
একটা ঘটন। ভিন্ন কিছুই নহে । শক্তি কোথায় ? 

আর এক প্রকারে আলোচন। করা যাউক। শক্তি কি 
পদার্থ ? জড়পদার্থ ন' জ্ঞান পদার্থ? অথবা জড় ও জ্ঞান ভিন্ন 
অন্ত (কোনরূপ পদার্থ ? শক্তি যদি পদার্থের গুণ হয়, তবে উহ! 
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জড়ের গুণ কি মনের গুণ? অথব1 জড় ও মন ভিন্ন অন্ত 
কোরূপ পদার্থের গুণ ? 

প্রথমতঃ শক্তি যদি জড় বা জড়ীয় গুণ হয়, তাহা হইলে 
চক্ষু কণাদি ইন্ত্ির দ্বারা অবস্ত উহাকে জানা যাইবে । কিন্তু 
চক্ষে পার] শত্তি দেখা যায় না, কর্ণ দ্বার! শুনা বায় না; ত্বক, 
দ্বাব” স্পশ করা যাব না, শারীরিক কোন ইন্দ্রির দ্বারা শক্তি 
প্রতাঙ্গ ভয় না, অতি উৎকৃষ্ট অন্তবীক্ষণ যন্ত্রও শক্তির সংখাঁদ 
বলিতে পারে না। 

শখাবের দ্বার। যে শক্তিকে জান! যার না, একথা অনে. 
কেই বুঝিবেন না। পশ্চাৎ হইতে আমাব পৃষ্ঠ দেশে একজন 
ধাক্কা দিল। আমিকি তখন শক্তি অন্তভব করিলাম না? 
তবে কি অন্কভব করিলাম ? ইন্দ্রিয় বোধ (981081101) ) ও 
গতি (819009))। ঘে সকল স্থলে আমর! বোধ কবি যে, 
শরীরেব দ্বারা শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেই সকল স্থলে 
আমর। বাণ্তপিক ইন্দ্রিয়বোধ অথবা গতি ভিন্ন আর কিছুই 
অন্নন্ব করি না। কিন্তু ইন্ড্রিরবোধ ও গতির উত্পত্তির 
কারণ ঘে শক্তি, তাহা *কখনই অনুভব করিতে পারি 
না। মাংস পেশাতে কি শক্তি অনুভব করা যায় না? 
অনেক বুদ্ধিমান £লাকেও ধনে করেন যে, তাহারা মাংস 
€পশীতে শক্তি অনুভব করেন। বাস্তবিক মাংস পেশী- 
তেই হুউক, অথবা *শবীরের ঘষে কোন অংশেই হউক, এক 
প্রকার ইন্ডিয় বোধ ব্যতীত আর কিছুই অন্থভূত হয় না। 

কেহ কেহ এরূপ বলিতে পারেন যে, শক্তি জড় বটে, কিন্তু 
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যারপরনাই সুক্ষ বলিয়। ইন্ত্রিয়ের অতীত, এমন কি অন্ববীক্ষণ 
যন্ত্রেরও অতীত । সে কথা বলিলে চলিবে না। পৃব্বে বলা 
হইয়াছে যে, কাধ্য কারণ শৃঙ্খল পরীক্ষা! করিলে, কেবল একটা 
ঘটনার পর আর একটা ঘটনা লক্ষিত হয়। প্রথমটাকে 
কারণ বলে, দ্বিতীয়টাকে কাধ্য বলে। শক্তি যদি কেথাও 
থাকে, তবে উহা কাধ্য কারণ শৃঙ্খলেই থাকিবে । কিন্তুকই ? 
পরে পরে ছুটী ঘটন। হইল; এ দুটী ঘটনার মধ্যে এমন কিছু 
দেখিতেছি না, যাহা উভয়কে যোগ করিতেছে । 

চক্ষুব অতীত কোন স্থক্ম পদার্থ আছে, যাহা কাধ্য ও 
কারণকে যুক্ত করে, এবং তাহাই শক্তি, এরূপ হইতে পারে 
না। সেই সুস্স পদ্রার্থ অবশ প্রথন কারণে (প্রথমঘটনার ) 
থাকে; তাহা হইতে নিঃস্যত হইয়া উহা কাধ্যে অর্থাৎ 
দ্বিতীয় ঘটনার মধ্যে আসে । এখানে দেখ, এই স্ুক্মপদর্থ 
(যাহাকে শক্তি বলিতেছ ) উহার নিঃসরণ একটী ঘটনা, 
এবং উহ নিংস্যত হইলে পর যাহা হর, তাহ! আর একটা 
ঘটনামাত্র ; এ উভরের মধ্যে যোগ কোথায়? কেবল পরে 
পরে ছুটী ঘটনা ঘটিল বই তো নর। ভাবিতে গেলে কি 
ভাবিব? শক্তি নাষে একটা স্ক্ষ্স পদার্থ নিঃস্তত হইল, তারপর 
একটা ঘটন হইল । পরে পবে ছুটী ঘটন1 হইল; কিন্তু কে 
বলিল যে, প্রথম ঘটনাটা দ্বিতীয় ঘটনাটাকে উত্পন্ন করিল? 
প্রথম ঘটনাটা ঘটিবামাত্র একটা পরিবর্তন উপস্থিত হইল । 
সেই পরিবর্তন দ্বিতীয় ঘটনা অথবা কার্ষ্য। কিন্ত প্রথম 
ঘটন!] হইতে যে দ্বিতীয় ঘটনার উৎপত্তি, একথার প্রমাণ 
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রি ক? যদি কোন স্থক্স পাদর্থ নি£ক্ত হইঘা থধকে, (যাহাকে 
শঞডি বলিতেচ্ন ), তবে তাহ! একটা ঘন! মাত্র; সেই ঘটনা 
হইতে যে দ্বিতীন্ন ঘটনা প্রত হইল, এমন কথা কেন বল ? 
পরে পরে ছুটী ঘটনা? হইল, এই কণা বলিলেই তো! ভয়? 
এ সুক্ষ পদার্থ হইতে দ্বিভীর ঘটনাব উতপন্ভি মদি প্রমাণ না 
হইল, তবে উহাকে কেমন করিরা শক্তি বলিব? যাহা পরি 
বন্তন কবে,--ঘটনার উত্পত্তি কবে,--তাশাই শক্তি; স্থতবাং 
&ঁ কক্ষ পদার্থকে শক্ত বলিতে পাবি না। যদ্দি এ প্রকার 
£কড় থাকে, উভ1 এক প্রকাব হশ্ জডমাত। 

ঘাঙ শাবীবিক ইন্জ্রত্রের গ্রাভ্, তাহাই জড় বা জড়ীয় 
গুণ | আড় যদিস্ল্মস নলিষা ইন্দ্র গোটন না ভন, তাহা 
হইলে ইহাই বালতে ভইবে বে, উ্ন্দ্রয়েস শন্তি আব অধিক 
হইলে অগবা অন্বাক্ষণ নন্ব আরও ভাল হইলে উহা ইক্তিয়- 
“গাচব হইত | কিন্ক গ্রদশিত হইল মে, শারীরিক ইক্র্রিয়ের 
দ্বারা শ্তিকে কখনই জান যায় না;ভানিবার সম্ভাবন। 
নাই । তবে শক্তি জড় ব। জড়ীর গুণ নভে । 

তবে কি জড় জগতে শক্তি বলিয়া কিছ নাই ? কেবল পুর্বব- 
বওী ও পরবঙী ঘটনাশ্রেণী রহিয়াছে ? একগ। মনুষ্যের প্রকৃতি 
বিকদ্ধ। বজ্জাঘাতে গৃহের ভাদ ভগ্ন হইন্বা €গেল, পদাঘাতে 
কাচপাত্র চর্ণ হইল, লগুড়াঘাতে মেরুদণ্ড দ্বিথও হইল, ইহার 
মধ্যে কোন শৃক্তি কার্য্য করিল ন1, কেবল একটা ঘটনার পর 
আর একটা ঘটন| সংঘটিত হইল, ইহ1 কেহ মনে করিতে পারে ' 
না। ঝড় হইয়। পৃথিবী তোলপাড় হইয়া গেল, অশ্বিকাণ্ডে 
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শত শত গৃহ ভস্মীভূত হইল, ভূকম্পে লিস্বন্‌ নগর বিনষ্ট 
হইল। অথচ এই সকল ঘটনার মূলে কোন শক্তি বায 
করেল না, কেবল একটা ঘটনার পর আর একটা ঘটনা সজ্ব- 
টিত হইল, মনুষ্য ই51 ঘনে করিতে পারে না। জড় জগতে 
শক্তি কার্য করিভেছে, উহ আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ সংস্কার । 

এস্কলে কেহ বলিতে পারেন যে, অনেক দেখিয়। দেখিয়! 
একটা সংস্কার জন্মে। তার পর বৈজিক নিয়ম (140 011)9- 
71116) অনুসারে উহ বংশ পরম্পরাম্ম চলিতে থাকে । শক্তি 
সম্বন্ধীয় সংস্কাব সেইরূপ বংশ পরম্পয়ার় চলিতেছে । একথা 
যুক্তিসিদ্ধ বলিয়! গ্রহণ করিতে পারি না। ইন্ড্রিয়-পরীক্ষা 
ভইতে সংস্কাব উত্পন্ন হর । এস্তলে ইন্দ্রির-পরীক্ষা কোথায়? 
বাহ! সকল ইক্ড্রিয়ের অতীত, তাহার সম্বন্ধে সংস্কার কেমন 
করিয়া জন্মিবে ? “মাথ। নাই, মাথী ধর” কেমন করিয়। 
সম্ভব হইবে? 

এমনও কেহ বলিতে পারেন যে, লোকে অন্ুমান-দ্বার। 
শক্তির অস্তিত্ব বুঝিতে পারে । কিন্তু একট মূল ভিন্ন অন্থ- 
মান চলে না। কি দেখির়। অনুমান করিবে? ঘটনার পর 
ঘটনা হইতেছে । একটী ঘটনা দেখিয়া আর একটী ঘটন! 
আন্ুমিত হইতে পারে ; শক্তি কোথা হইতে আসিবে? 

কেহ কেহ এমনও বলেন যে, শক্তির জ্ঞান ভ্রমমাত্র । 
শক্তি বলিয়া কিছু নাই। এসম্বন্ধে ছুটী কথা৷ বলিব। প্রথ- 
মতঃ, যদি ইহ ভ্রম হয়, তবে এ ভ্রম কোথা হইতে আসিল? 
ভমেরও কারণ আছে । শক্তি বিষয়ক শ্রমের কারণ কি? 
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রজ্জতে সর্প ভ্রম হয়, সতা ? কিন্তু সর্পের জ্ঞান পূর্ব হইতে ন। 
থাকিলে সর্প ভ্রম হয় না। সর্প দেখিরাছি বলিয়া সর্পের 
জ্ঞান হইয়াছে । শক্তিকে. তো! দেখি নাই, তবে শক্তির জ্ঞান 
কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? 

দ্বিতীয়তঃ, শক্তিতে বিশ্বাস স্বাভাবিক, অবশ্ন্তাবী ও 
বিশ্বব্যাপী । এরপ বিশ্বাসকে ভ্রান্তি বলিলে জগতে আর সত্য 
থাকে না। সকল যুক্তিব মুলে স্বাভাবিক বিশ্বাস; সকল 
বিজ্ঞানের পন্তনভূমি স্বাভাবিক বিশ্বাসকে না মানিলে কিছুই 
থাকে না। এ জগৎ আছে কে বলিল? আমি আছি তাহার 
প্রমাণ কি? সমূদর সভা বেখানে দগায়মান, শক্তির অস্তিত্ব- 
বপ মহান্‌ সত্য সেই ভিদ্ভিমুলেই প্রতিষ্ঠিত | 


অন্ধশক্তি অর্থশুন্য বাক্য | 


আর এক প্রকারে শক্তি তন্ব আলোচনা কবিয়৷ দেখা 
যাউক। সকলেই বলেন যে, আগুনের দাঠিক! শক্তি আছে। 
দভিকা শক্তির অর্থকি? আগুনের দাহিকা শক্তি আছে, এ 
“কথার অবশা অর্থ এই যে, আগুন দগ্ধ করিতে পারে। কিন্তু 
কেমন করিয়া জানিলে যে, আগুন দগ্ধ করিতে পারে? তুমি 
এই সহজ প্রশ্নের এই সহজ উত্তর দিবে) “সর্বদাই দেখিতেছি 
যে, আগুন পদার্থ সকলকে দগ্ধ করিতেছে” সেই জন্তই বলি 
ষে, আগুন দগ্ধ করিতে পারে; সেই জন্যই জানিয়াছি যে, 
আগুনের দাহিকাশক্তি আছে ।” 

আমি বলি, আগুনের যে দাহিকা শক্তি আছে,_আগুন 


৬৪ ধর্ম-জিজ্ঞাসা। 


যে পদার্থ সকলকে দ্ধ করে, উহা কেহ কখন দেখে নুঃই, 
দেখিতে পাঁ ন1। 

তূমি বলিবে, “স কি কথা । শুক কন্ঠি অগ্িতে দেও 
দেখি, এখনই দেবে, অগ্রি উহাকে দগ্ধ করিতেছে 1 আমি 
বলি ভাভা কণনই দেশিতে পাইৰ না, কণন দেখা যায় না 
একটু ভাঁ'বয়া দেখিলেই বুঝা যাষ ০ম, আগুনে কাঠি দিলে 
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/কৃবল ঢটা ঘটন। পরে পনে দেগা যায । প্রথম ঘটনা এই 
দেগি যে, জগির সহিত্ত কাগের সশব হইল, দ্বিভীর ঘটনা 
এই দেখি যে, কা দ্ধ হইতেছে । অগ্িতে শুক কাষ্ঠ দিলে 
পবে গবে এই দটা ঘটন! স-্ঘটিভ ভয় । প্রথম ঘটনার অনাব- 
হি পরেই দিহীৰ ঘটনাটা সন্ঘটিত ভস | 

আখুনেব সহিত কাগের সণ্শ্বব ভইল, আন কাষ্ঠ দগ্ধ 
হইতে লাগিল। এই ডটী ঘটন] ভিন্ন মানব আব কিছু 
দেখিতে পার না। তবে কেন বল, অগ্সি দক করিতেছে * 
বলিতে পাব, অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে; বিস্ত অগ্নি থে কাষ্ঠকে 
দগ্ধ কবিভেছে, ইহ1 কি কখন দেখিয়া? 

কেহ কখন দেখে নাই। তবে কেন বল, অগ্নি দ্ধ করি- 
তেছে ? সেইনপ, কখন কি দেখিয়াছ যে, জল শীতল করি- 
তেছে ? কখনই, নাঁ। (১) শীতল জলের সহিত পদার্থের 
সংশরব হইল, এবং (২) উহা শীতল হইল, ইহা ভিন্ন আর 
কেহ কিছু দেখিতে পায় না। 

জল তৃষ্ভজা নিবারণ কবে, ইভাঁও কি কখন দেখিয়াছ ? 
(-১) তৃষ্ণার্ত হইয়। শীতল জল পান করিলাম, আর (২) ভৃষ্ণ 
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নিবারিত হইল, ইহা পুনঃ পুনঃ আমি প্রত্যন্দগ করিয়াছি, 
তুমি করিয়া, সকলেই করিয়াছে । কিন্ত শীতল জল তৃষ্ণা 
নিবারণ করিল, উহা কেহই কখন প্রত্যক্ষ করে নাই । 

স্শ্সভাবে চিন্তা কবিলেই বুঝা যায় যে, বৃহির্জিগতে 
আমব। পদার্থ ও ঘটন] সকল প্রত্যক্ষ কবি । কিন্ত কোন 
এক্কটী পদার্থ অপর কোন একটী পদ্ার্থকে উৎপন্ন করিল, 
অথবা কোন একটী ঘটনা! অপর কোন একটী ঘটনাকে 
উত্পন্ন করিল, ইহা কখন প্রত্যক্ষ করি নাঁ। পরে পে 
ঘটন1! সকল ঘটিতেছে, এইমাত্র দেখিতে পাই, তত্ভিন্ন আর 
কিছুই দেখি না । উত্পাদন ক্রিয়। প্রতাক্ষের বিষয় নহে 3) 
বিশ্বাসেব বিশয়। 

বন উত্পাদন কর। বা উত্পাদিত হওয়া প্রত্যক্ষের 
বিষয় হইল না, ভগন শন্তি কেমন করিয়া। প্রত্যক্ষের বিষ 
হইবে ? 

শক্তি বলিলে আমদা কিবুবি ? শক্তি কি? যাহা উৎ- 
পান বা পবিবন্তভন কবে । * কিন্ক উত্পাদান করিতেছে বা! 
পরিবন্ধন করিতেছে, উহ যখন প্রত্যক্ষের বিষর নহে, তখন 
শক্তি কেমন কনিবা প্রতান্সের বিবর হইবে ? অগ্গির দাহিকা 


* শক্তির লক্ষণ! «1 'তে হইলে» “যাহা পবিবত্তন করে১” এই কথ। বাঁল- 
(জই যথেষ্ট হন ॥ পুর্বে সেই বূপই বল। হইয়াছে ! “ এস্থলে কেবল অধিক, 
স্পষ্ট করিনার জন্য *উতপাদন,' শব্দ বাবহৃত হইল । একটাও পরমাপ, 
উত্পাদিত তইত্তে পারে না 7 ঘটন। উৎপাদিত তয় । কিন্তু পরমাণু বা ঘটন। 
যাহাই কেম উত্পাদিত হড়ক্না, পবিবন্তন শব্দই যথেষ্ট । ছিল না, হইল 5' 
এহ পরিবত্তরন। 
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শক্তি, জল বাঁ বরফের শাত'ল করিবাব শক্তি, অন্নাহারের ক্ষ! 
নিবারণ শক্তি, জলস্রোতের ভাসাইয়! লইবার শক্তি, বায়ুর 
উড়াইয়। দিবার শক্তি, বজ্রের ভাঙ্গিয়া ফেলিবার শক্তি, প্রভৃতি 
বহির্জগতের কোন শক্তিই আমাদের ইন্দ্রির প্রত্যক্ষের 
বিষয় নহে । 

শক্তি যে কোন প্রকার স্তুল অথবা সুক্ম জড় নহে তাহাও 
প্রদর্শিত হইরাছে। এখন জিজ্ঞান্ত এই, শক্তি কোন রূপ 
জড়ীয় গুণ কি না? জঙ়ীর গুণ কাহাকে বলে ? যাহা চক্ষরাদি 
শারীরিক ইন্ড্রিয়ের গ্রাহা, তাহাই জড়ীয় গুণ । * শক্তি চক্ষ- 
রাদি শারীরিক ইক্িয়ের গ্রাহা নহে, সুতরাং শক্তি জড়ীয় 
গুণ নছে। 

শক্তি বখন জড় অথবণ জড়ীয় গুণ হইল না, তখন শক্তিকে 
কি বলিব? মাহ। জড় 1 বা জড়ের গুণ নহে, তাহা অবশা 
, আম্মা বা আত্মার গুণ । কেন? জড় ও আত্মা ভিন্ন তৃতীয় 
গ্রক্ধার কোন পদার্থ কি গ্রাকিতে পাবে না? কেন পারিবে 
না? অবশ্য পারে । কিন্তু তাহার সহিত আমাদের কোন 
সম্বন্ধ থাকিতে পারে না! আমাদের এমন কেন ইন্জ্রির বা 

* চক্ষুরাদ শারীরিক হীল্ররয়। জড়ীয় 9ণ ব'তীত তাৰ কিছুই জানিন্ছে 
গারেনা। অংবার জডীয় গুণ সকল চক্ষুপাঁদ শারীবিক উন্দ্িষ ধাতীত “না 


প্রকারে জ্ঞেয় নভে | হ্ববজরাঁং যাহ] চক্ষুরাদি শারীরিক ইক্জ্রিযের গ্রাহ্া তাহাই 
জডীয় গুপ, এইর।প বলিলেই জড়ীয গুণের সবেবাত্তম লক্ষণ! হয় । 


1 জড়ীয় গুণ 1ভন্ন গুণাধার জড় কিছু আছে কি ন|. তা এস্বলে বিচার 
করিবার প্রয়োজন নাই। বর্তমান প্রবন্ধে জড় শব্দ সামান্যতঃ জড়পদ:থ 
অর্থেই ব্যবহৃত হইল। 


মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানিতে পারে কি না? ৬৭ 


শক্তি নাই, যদ্্ারা জড় ও আত্মাৰ তি কোন পদ্াার্থকে 
জানিতে পারি । সেরূপ কোন পদার্থ থাকিতে পারে, কিন্ত 
আনাদের পক্ষে তাহার থাকা ন। থাকা উভয়ই সমান । 
স্তরাং শক্তি যদি জড়ীয় গুণ ন। হয়, সাহা হইলে উহা 
অবশ্য আত্মার গুণ হইবে । 

রহির্জগতে শক্তিকে দেখিতে পাইলাম না । এখন তাহাঁৰ 
অন্বেষণার্থ অন্তজগতে প্রবেশ করি । বহিজগতে যেমন ঘট- 
ন'ব পরু ঘটনা, অন্তজগতেও সেইবপ ঘটনার পর ঘটনা ; 
একটা মানসিক অবস্থার পর আর একটি মানসিক অবস্তা । 
শড়জগতে ধেমন নিয়ভ নিবপেক্ষ পুব্ববন্তী এবং নিয়িত নির- 
পেক্ষ পরবন্তী ঘটন। রহিরাছে, মনোভগতেও সেইরূপ । 
ভবে কি বঠ্ভিগভের ম্তার অন্তষ্ভগতেও শক্তিকে দেখিতে 
পাইব না? 

অনন্ত ব্র্গাও পবিভ্রমণ কবিয়। যাভাকে দেখিতে ন। 
পাইয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়। আসিতে হয়, আপনার অন্তরেই 
তাহার সাক্ষাৎ দশন লাভ কবা যায়। অন্তরেই শক্তি 
সাক্ষাৎ বর্তমান | | 
| বহিজগতেব ম্যায় অন্তজ্গতে ও ঘটনার পব ঘটন1, অবি- 
রল ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হইতেছে ; কিন্ত এখানে এমন কিছু 
আছে, যাহা 'বহির্জগতে কুত্রাপি লক্ষিত হয় ন%৮। তাহা কি? 

প্রত্যেক মনুষ্য, আপনার কর্তৃত্ব অন্্ভব করিয়া থাকে। 
আমি করিতেছি, বলিতেছি, চলিতেছি, ইহা মনুষ্য মাত্রেরই 
অনুভূত বিষয় । আমি চিন্তা কবি, অন্রভব করি, ইচ্ছা করি, 


] 


৬৮ টু ধশ্ম-জিজ্ঞাসা। 


ইহা প্রত্যেক মন্গষাই জানিতেছেন। আপনান কর্তৃত্ব মন্ত্রযা 


মাঙ্েরই প্রতাক্গ অন্তভূতির বিবর় । | 

পদে পদে জানিভেছি যে, আছি কা; আপনার কর্তৃত্ব 
অন্নভব করিতেছি । কর্ঠত্ব অন্তভভিব সঙ্গে সঙ্গে শক্তি অন্- 
ভব কবিতেছি । শক্তি ব্যতীত কনটত্বের কোন অর্থই নাই। 
কর্ডত্ব অন্তভব কবান অর্থ বি? করিতে পাবি, অর্থাৎ ত্বামাব 
করিবার শক্তি আছে, এপ অন্তভব করা । 

“আমি করিব"? এই কথা বখন বলিলাম, তখন তাহার 
সঙ্গে সর্দে আমার করিবার শক্তি অনুভব কবিভেছি । “আমি 
করিব, এই বাক্যটার অর্থ কি? আমার শক্তিকে কাধ্যসাধনার্থ 
প্রয়োগ করিব । “আমি করিতেছি” উচ্ভার অর্থ কি? আমার 
শক্তিকে কার্ধাসাপনার্ঘ প্রয়োগ করিতেছি । করিব বা করি- 
তেছি ইত্যাদি শব্দে মনের যে ভাব প্রকাশ করে, তাহাতে 
শক্তির অন্তভূতি সুস্পষ্ট বস্তমান রহিয়াছে । আপনার শক্তি 
অন্ভব ন। করিলে কহ বলিতে পারে শা কবিব” বা 





“করিতেছি ।, 

বহির্জগৎ্ৎ ও অশ্বভগৎ উভয় সম্বন্ষেই আমাদের কর্তত্ব 
প্রকাশ পার। ইচ্ছামাত্রে শাবীরিক ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রতাঙ্গাদি 
পরিচালন করিতে । হাত উঠক, ভাত উঠিল; পা চলুক, 


পা চলিল; নগ্ঈন কিরাই, নয়ন ফিরিল। আবাব শরীরের 


সাহায্যে বহিভগতের অন্তান্ত পদার্থকেও পরিচালনা করি- 
তেছি। তবে এই শক্তিব অবশ্য সীম] আঁছে। 
অন্তর্জগতে মানসিক ভাব সকলের উপর আমাদের কর্তৃত্ব 


মনুষ্য পরমেশ্বরকে জ্ঞানিতে [হারে কি না? ৬৯ 


শক্তি সব্বদ। কাযা কবিতেছে । এটা ভাবিব না, ওট1 ভাবিব; 
এ £থকে জদবে স্তান দিব না, এ ইচ্ছাকে দমন করিব; এই 
গ্রকাক প্রতিজ্ঞা আনর। আমাদেন কভত্ব আন্রহ্ৰ করির। 
থাকি । কেবল প্রতিজ্ঞ! নভে হ আনমনা কানাতঃ অন্তজগতের 
ঘটনানিচন্কে পব্চালিহ করতেছে | ভাঙ্গিভেছি, গড়ি 
চি, ভাড়াহন। দিতে, মানসিক ভাৰ সক- 
লের উপব আমর। সনাদাই এইপপ প্রত প্রকাশ কণিতেভি। 


১) 
তেছি, রাতে 


২ 


৮ রি সি এ ১ 
মনে কাপলাম। এবুটা। লক্ষ ভোক 1 আমান বক্ষ ভহল। 
ব্লকে শাখা, প্রশাপা, গং প্ু্প, ফলে ফাশোটিত করিলাম; 


পা 


আঅঞ নি শো ।ভত ভ 


খে, 


ল। ভাব্পর বঙ্গের পভক্গুলি পত্র ও 
গ্ু্প ছিডিয়। ফেলিলাম ₹ কহকপ্চুলি ফল পা়িস। ফেপিলাম?ঃ 
গোটাপতক ডাল ভাঙ্গির। ফোঁললান। অবশেষে, সমগ্র 
বৃক্ষটাকেত বিলুপ্ত কপির দিলান। 

বলিলান একটা পবত হোক । অমনি একট। প্রকাও 
পব্বত ভইল। পবীভেন শিখবদেশ শুন ভঘানে মণ্ডিত করি- 
লাম; বঙ্ষদেশ নিবিড ভন্লতাঁব ভবিদর্ণে রঞ্জিত কলিলামঃ 
রৌপাতন্্রীসন্নিভ স্দীণ নী তোভ সকল উভার বিশালদেহ 
হহতে প্রবাতিত করিরা দিলাম। আবার পর্দমতের চুড়া 
ভাঙ্গিরা ফেলিলাম, উত্স-মুখ নিরুদ্ধ কবিয়া এপ্রবাহিত নদী 
সকলকে শুষ্ক করিষা দিলাম, এইবপে ক্রমে সমগ্র পর্বতটা- 
কেই বিলুপ্ত কিয়া ফেলিলাম। 

মানসিক ভাবসন্বন্ধে মন্তরবোর কর্তত্ব বুঝাইবার ভান্তাই' 
আমর] কন্পিত বুক্ষ ও পর্কতের দষ্টান্ত দিলাম । কেবল বৃক্ষ ও 


৭০ ধশ্ম-জিজ্ঞানা | 


পর্বত কেন ? মান্সষ মনে করিলে জগণ্থ স্থষ্টি করিতে পারে, 
রাখিতে পারে, বিনাশ করিতে পারে । 

এই সকলু কল্পিত ভাবের সহিত আমাদের একটা বিশেষ 
সম্বন্ধ আছে। সন্বন্ধটী এই ;+এ সকল ভাবেব উত্পন্তি, 
স্থিতি ও বিনাশ আগাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কর্তা ও 
কৃত, রক্ষক ও রশ্িত, বিনাশকাবী ও বিনষ্ট, আমাদের সঙ্গে 
এবং এ সকল কলিত ভাবের সঙ্গে এইরপ গুকতর সম্বন্ধ । 
জড় জগতেব পদার্থ বা ঘটন। সকলের মধ্যে এ প্রকার সম্বন্ধ 
কুত্রাপি লক্ষিত হয় না! 

মানবাক্মার মধ্যে এই করটী গুণ দেখিতে পাওয়। যায় $ 
জ্ঞান, ভাব, বাসন], ও কর্ঠত্ব। যে গুণদ্বারা আত্মা সতাকে 
জানে, তাহার নাম জ্ঞান (17)09516909); যে গুণদ্বারা 
আত্মা ভাল, মন্দ, সুন্দব, কুৎ্সিৎ্, স্তাঁয় অন্তায় প্রভৃতি অন্থু- 
ভব করে, তাহার নাম ভাব (৮০186) যেগুণদ্বারা আসা 
কিছু পাইতে বা ভোগ করিতে চায়, তাহার নাম বাসন 
(19915 )) আবার যে গুণদ্বারা আন্বা আন্তরিক বা বাহক 
কোন প্রকার কাধ্য কবে, তাহার নাম কর্তৃত্ব ( চ11|) 
এই শেষোক্ত গুণটাই আমাদেব বিশেষ আলোচ্য । মান- 
বাতা যে অবস্থায় কাদ্দযোম্মুখ ও পরিবপ্তন উৎপাদক, সে অব- 
স্কাকেই কর্তৃত্ব বলিতেছি। আত্মার কর্তৃত্ব ও আত্মার শক্তি 
একই কথা । কর্তৃত্ব আছে শক্তি নাই; অথবা শক্তি আছে, 
কর্তৃত্ব নাই; এ ছুয়ের কোনটাই আমরা ভাবিতে পারি না। 
বাস্তবিক এ দুই এক। 


' মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানিতে পারে কি ন] ? ৭১. 


কিন্ত জ্ঞান ভিন্ন কি কর্তত্ব থাকিতে পারে ; আমি কাজ 
করিতেছি ;ঃ তবে আমি জানি যে, আমি কাজ করিতেছি । 
আমি জানি না যে, আমি কাজ করিতেছি; অথচ আমি 
কাজ করিতেছি; ইহা কি সম্ভব? কখনই না। আমি 
জানিতে পারিলাম না, অথচ আমাদ্বাবা একটা কাজ হইয়া! 
গেল, ইহা কি আমরা ননেও করিতে পারি ? আমার অজ্ঞাত- 
সারে আমার মনদ্বারা কোন কাজ হইতে পারেনা; কেন 
না, আমি আমার ননদ্বারাই জানি । আমার মন যদি না 
জানিতে পারিল, তাহা হইলে উহা আমার মনের কাজ 
হইল না17 স্থতরাং আমার কাজ হইল না । আবার, আমার 
অজ্ঞাতসারে আনার শরীরের দ্বারা কোন কাজ হইলেও উহ! 
আমার কাজ হইল না, উহ? আমার বাহিরের কাজ হইল। 
যাহ! আমার ইচ্ছ।শক্তি হইতে উত্পন্ন, তাহাই আমার 
কাধ্য। স্থতরাং জ্ঞান ভিন্ন কখন কর্তৃত্ব বা শক্তি থাকিতে 
পারে না। 

শক্তি সম্বন্ধে যাহ! কিছু আলোচিত হইয়াছে, এস্থলে 
ভাঁহার একবার পুনরাবৃত্তি করা যাউক। প্রথমতঃ শক্তির 
অন্তিত্বে বিশ্বাস কখনই ভ্রমমূলক হইতে পারে না। ভ্রমেরও 
কারণ থাকে । রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হয়, কিন্ত পুর্ব হইতে 
সর্পের জ্ঞান না থাকিলে উক্ত ভ্রম হইতে পারে না। শক্তি 
যখন ইন্দ্রিয় পরীক্ষার প্রাপ্ত হওয়া যার ন1, তখন শক্তির 
জ্ঞান কোথা হইতে আসিবে? বিশেষতঃ শক্তির সত্বাতে' 
বিশ্বাস স্বাভাবিক, অবশ্তম্তাবী, ও সর্বজনীন; এ প্রকার 


৭২ ধন্ম-জিজ্ঞা না । 


বিশ্বাসকে ভ্রান্তি বলিলে, কোন সত্যই ফ্ীড়াইবাৰ স্থান 
পায় না।ঈ% 

ধিতায়তঃ প্রতিপন্ন ভইবাছে যে, যাহা ইন্দ্রির গ্রাহ্া নহে, 
তাহা জড়ীর গুণ নহে ও শন্তি ইন্দ্র গ্রান্ত নহে, স্ততরাং শক্তি 
জড়ীয় গুণ নহে | ভহারতঃ প্রদশিত ভইরাছে শে, শক্তি আম্মার 


] 


৫ 


গুণ; কাগ্যের অবাব5ভত পুব্দবপ্তী আন্তশিক অবস্থা 11 


চতুর্থতঃ ইহাও সিদ্ধান্ত ভইরাছে যে, জ্ঞানভিন্ন শক্তিন স্বতন্ত্র 
সন্বা সম্ভব নছে। 


ই চারিটা সিদ্ধান্ত হইভে একটা পঞ্চম সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া! অবশ্ঠান্তাবী ;- এক জ্ঞাননয়ী শঞ্তি জড়ঙগতে সন্বত্র 
কাধা করিতেছে । শক্ডি যখন জড়াম গুণ নঠে, আত্মার 
গুণ; জ্ঞান্হইতে যণন উঠ1 অভিন্ন, তগন ইচা বলিতেই 





পপ শশী শিশীদ আপ আগ স্পা 


*শাত্তর গন্তিন্ব বন্ধ, পাবহাৎথ করা এমনি কঠিন য, অ"ও্ৰয 5'বাদ- 








গণও উহার সত্ব ম্বীপাব করিতে বাধা হইতনছেন। তাহাদের নেতা ও 
শিবোভূষণ স্পেন্সব্‌ ।বখনাপনী শক্তি সম্বন্ধে বালা তছেন ১ 
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জ্ঞান উদ্ভত হইয়াছে, এ কথ। হাব ট স্পেন্সৰ্‌ পযান্ত, স্বীকার কিয়ার্থেন ;-- 
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মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানিতে পারে কি শ19 ৭৩ 


হইবে যে, ঘেখানে শক্তি বর্তমান, সেখানে জ্ঞানও বন্তমান 3 
জ্ঞানমন্ী শর্তি অনন্ত ভূবন পবিচালিত করিতেছে । অন্ধশঞ্জি 
অর্থশৃন্ত বাক্য। ত্রিকোণন্ুত্ত এবং অন্গশক্তি উভয়ই সমান 
কথা । দরা, প্রেম প্রভৃতি যেমন আম্মার গুণ, শন্তিও সেই- 
রূপ আম্মার গুণ । দরা, প্রেম প্রভৃতি যেমন জ্ঞান হইতে 
অরিন্ন, শক্তিও সেইরূপ জ্ঞান হইতে তে । স্থতবাং যেখানে 
শক্তি আছে বলিয়া মনে করিব, দেখ!নে উহা জ্ঞানের সহ- 
যোগে স্থিতি করিতেছে, এপ মনে করিতেই হইবে । এই যে 
সুবিশাল জড়সগৎ্, ইহার সন্দত্র শক্তি কানা করিতেছে ; 
সুতরাং ইভাও বলিতে হইবে (মূ, উহ্াৰ সব্বত্র জ্ঞান বর্তনান 
বহিষাছে | ধন্ম যে সত্যধামেব কগ! চিনদিন বলিষ। আনিতে- 
“ডন, বিশুদ্ধ ঘুক্তিব অচ্ছেদ্য স্তর পরির। আমবা সেইখানেইী 
উপনীত হইলাম | 

এক জ্ঞানময়ী শক্তি অনন্ত ভুবনে কাব্য কবিতেছে | বিশ্ব- 
কাধো শন্তিব অস্তিত্বে বিশ্বাস, আমাদের পক্ষে সম্পুথ স্বভাব- 
সিদ্ধ; সুতরাং কি বিজ্ঞান, কি দশন, কি পন্জমতক্, সকল 
স্থুলেই শন্কিব সন্ধা এক মূল সত্য বলিয়া পাপগপিত।+ জ্ঞান 
ও ইচ্ছা হইতে শক্তির স্বতন্ব অস্তিত্ব নাই * ব্রহ্গাণ্ডে সন্দত্রই 
শক্তি, কায করিতেছে, স্কুতরাং সুই সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও ইচ্ছ! 
সব্ধত্র বর্তমান । | 








সপ পিসি াাশী শশী শশী ০ সা » শি 


* আত্ম শক্তি হইতেই যে শক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, নক] প্রেটে। হইতে 
মার্টনো পর্যন্ত অনেক ইয়োরোপীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিত স্বীকার করিয়াছেন । 
মায়াবাদী বব্ক্ি এই নতা)টী অতি পরিদ্ার রূপে হদয়ঙ্গম করিয়।ছিলেন। 

৭ 


৭8 9 জজ্ঞানা । 


বহু দেববাদ খণ্ডন । 


এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, জগতের যেখানে শক্তি, 
সেইখানেই জ্ঞান ও ইচ্ছ। বর্ধমান, বলিলে কি ভৌতিক উপা- 
সন। ও সর্বপ্রকার জড়োপাসন1 সমর্থন করা হয় না? বৃক্ষ, 
নদী, পর্বত, সমুদ্র, চন্দ্র, তারা, র্যা সকল পদার্থে ই জ্ঞানময়ী 
শক্তি বর্তমান, বলিলে কি বৈদিক সময়ের আঘ্যগণেব 
হ্তায় সর্ধভূভে স্বতন্ত্র স্বতন্্ দেবতা প্রতিষ্ঠিত কর] হয় না ? 
বাস্তবিক মন্তধ্য আদিম অবস্তায়। প্রকৃতিব অআন্তগত 


প্রসিদ্ধ জো(তবৎ পওত খেল ঠহাস্পঞ্টাক্ষরে স্বীকার কপ্রিয়াছেন। স্পেন্‌- 
স্রও একথ| স্বীকার করেন। “দেবাভাশবত" নামক প্রাচীন সংস্ক5 গ্রাশ্থও 
এই দার্শনিক তত্ব সমর্থিত হইয়াছে । আত্মণ্ক্ত হইতেই যে শিশ্বনাপিনী 
জ্ঞান্মবী শক্তিতে উপনাত হওয়া! ষায়, জ্ঞানী মাটনো ইহা অতি স্থন্দরব্ধপে 
প্রশন কথিসাছেন। ভাহার একশান গ্রন্থ হইতে আনর| 1নন্নে কয়েক পতক্ত 
উদ্ধত করিলাম । 
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মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানিঞ্চে পারে কি মা]? ৭৫ 


উপকারী ও প্রভাবশালী সমুদয় পদার্থেই দেবত্ব আরোপ 
করিয়া থাকে । পবন দেবতা, বরুণ দ্রেবতা|, অগ্নি দেবতা, চন্দ্র 
দেবতা, সূধ্য দেবতা প্রভৃতি এইরূপেই উৎপন্ন হইরছে। 
সর্বভূতে জ্ঞানময়ী শক্তি বন্তমান বলিলে কি সেই আদিম 
ভৌতিক দেবতাগণকে পুনজ্জীবিত করা হয় না? 

'এ প্রকার আপত্তির কোন কাবণ নাই । যদি বিভিন্ন 
গ্রাকৃতিক পদার্থে অথবা প্রর্ৃতির বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন 
শর্তির অধিষ্ঠান ক্সীকাৰ করা হয়, তাহা হইলে আদিম 
ভৌতিক উপাসন] পুনরুদ্বীপিত কর! হয়, সন্দেহ নাই । কিন্ত 
বণ্তমান সময়ের সব্রোচ্চ বিজ্ঞান কি বলিতেছে ? 
বর্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিক আবিক্ক্িরা* বলির। দিতেছে যে, 
এক বিশ্বব্যাপিনী শক্তি নিখিল ত্রন্দাণ্ডে কাষ্য কবিতেছে 9 
স্বতন্ত্র শক্তি কোথাও নাই । পর্ধতে কি ভূগভে ; নদাতে কি 
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৭৬ ধশ্ন-জিজ্ঞানা । 


সমুদ্রেঃ মরুভূমিতে কি শশ্কক্ষেত্রে ; নগরে কি জঙ্গলে;পৃথিকীর 
সর্বত্রই একই শক্তি । বে শক্তি আমার পদতলশায়ী বালুকা- 
রাশিতে, সেই শক্তিই কোটি কোটি যোজন দূরবর্ভা নক্ষত্রপুর্জে 
বিবাজিত । ব্রহ্মা্ডের সর্ধত্রই শক্তি এক; ঢই শন্তি কোথাও 
নাই । সুতরাং আমাদের মুক্তিতে শত শত অধিষ্ঠারী দেবতার 
পুনর্জীবনে আশঙ্কা নাই । জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
একমাত্র । 

এই বিশ্বব্যাপিনী শক্তি,_“আদ্যাশক্তি ভগৰভী,” জগতের 
প্রাণরূপে “জলস্থলশৃন্যে সমানভাবে”, বিরাজমান । ইনি ভূত, 
ভবিষ্যৎ, বর্তমান সমভাবে দেখিতেছেন )-ইনি তিনেত্রা । 
দশদিক বক্ষা করিতেছেন, ইনি দশভূজাঁ। ইনি চিরদিন 
জগতের অমঙ্গল বিনাশ করিতেছেন । প্রাকৃতিক নির্বাচনের 
নিয়মান্তসারে, হুর্বলতাব পরিবর্তে সবলতা, কদর্যতার পরি- 
বর্তে সৌন্দর্য, নির্বধদ্ধিতার পরিবন্তে বৃদ্ধি চাতধ্য, ভর্নাতির 
পরিবর্তে স্থনীতি আনয়ন করির। সংসারকে উন্নতি ও মঙ্গলের 
পথে ধাবিত করিতেছেন, ইনি চিরদিন মহাপ্রভাবে জগতের 
অমঙ্গল বিনাশ করিতেছেন ১--ইনি সিংহবাহিনী, অস্থুর- 
নাশিনী। ইনি জ্ঞানদাত্রী, ধনদাত্রী, জয়দাতরী, সিদ্ধিদাত্রী ;-_- 
ইনি স্বয়ংই সরস্বতী, লক্ষ্মী, কাণ্তিক ও গণপতি । 

এই নিখিল ভূবনব্যাপিনী, অসীয অন্তনরূপিণী, রূপ- 
বিবজ্জিতা, সর্ধরূপ প্রকাশিনী, ত্রিনেত্রা, দশভৃজী, অসুর 
নাশিনী, জয়দাত্রী, সিদ্ধিদাত্রী, জগদ্ধাত্রী মহাদেবীর চরণে 
কোটি কোটি প্রণাম করি। 


মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানিন্টে পারে কি মা 2 গণ 


নমত্তীন্ত নমস্তট্তৈ নমত্তশ্ৈ নমোনমঃ | 
যা দেবী সর্ধভূতেষ শক্তিনপেন সংস্থিতা ॥ 
নমস্তঠ্তৈ নমস্তক্গৈ নমন্তত্তৈ নমোনম£ঃ | 
য। দেবী সর্ভতেষু জ্ঞানদূপেন সংস্কিত। ॥ 
নমস্তত্তৈ নমন্তশ্তে নমস্তন্তি নমোনমঃ। 
ব1 দেবী সর্ধভূতেমু শান্তিরপেন সপস্তিত! ॥ 
বিশ্বের প্রাণরূপ] বিশ্ববাঁপিনী এই মভাশক্তিকে বে বাক্তি 
যা রি তৃণ নিম্মিত ক্ষুদ্র মুর্ভিব মধো বদ্ধ করিতে ও তথা 
ইতে বিসঙ্জন করিতে চায়, তাহার কি মহান্রম! ণ্যা দেবী 
রি ক্তবপেন সংস্তিতা,»প্রতিমান সম্মুখে, চি 
বসিয়া পুরোহিত যখন এই মহাবাক্য আনুন্তি করেন, বঝেন 
না তিনি কি বলিতেছেন? যেদিন ঠিন্দসনাজ এই মহাবা- 
€কোর প্রকৃত তাৎ্পধা গ্রহণ করিতে পারি৫ব, সেইদিন চির- 
দ্রিনেব ভগ্য হিন্দদয় হইতে পৌন্তলিকভ। দূরে পলায়ন 
করিবে । অনন্ত শক্তিকে ঘে পরিমিত স্তানে বদ্ধ করিতে চার, 
সে অন্ধ; কিন্ত যে আবার অনন্ত শল্তিকে অন্ধ বলিয়। মনে 
কনে, তাহাব কল্য অন্ধ আব কেই নাই। 


পরমেশ্বরে মনুষ্যত্ব আরোপ । 


বাবেল গ্রন্থে আছে যে, পবমেশ্বব মন্ুধাকে আপনার. 
প্রতিকৃতিতে স্থষ্টি করিরাছেন । অনেক রসিকতাপ্পিয সন্দে- 
ভবাদী ব1 অজ্জেরঠাবাদী বিদ্রপ করিয়া বলেন, পবমেশ্ব-, 
আপনার প্রতিকৃতিতে মন্তয্যকে হষ্টি কন্নে নাই? ননুয্য 


৭৮ ধর্ম জিজ্ঞানা। 


আপনার প্রতিকৃতিতে পরমেশ্ববকে গঠন করিয়াছে । জ্ঞান, 
দয়।, প্রেম প্রতি মানবীর গুণ আনোপ করিয়। আদিশক্তিকে 
মীননে? ভুলা করিয়াছে ৮সেই মভাঁন্‌ শক্তির মজান্ভাব 
বুঝিতে না! পারিয়া তাভাকে আপনাৰ ম্যায় ক্র করিয়! 
ফেলিয়াছে | 

এই সকল কথাৰ কি কিছু সভা নাই % খিওডোব পার্কাব 
বলিধাছেন মে, যদি মহিষেব ঈশ্ববজ্ঞীন থাকিত, সে ঘনে 
করিত ধে, পবমেশ্বব এক ভ্রীকাণ্ড মভিম) তিনি স্বগের 
মাঠে টপিঘ। বেড়াইতেছেন | তাহার যদি সয়তানের জ্ঞান 
থাঁকিত, সে মনে করিত যে, সয়তান একপ্রকাব কুৎসিত, 
দুষ্ট মভিম। ঈশব-নহিষের সহিত তাভাব সর্বদাই বিবাদ 
হইতেছে । 

মাঘ যে আপনাৰ ছুর্দলতা ও পনিমিত ভাব উপাস্ত 
দেবতার আরোপ কবে, উন সর্দদাই প্রতাক্ষ কবিতেছি । 
দেবতা আতাব কবেন, বস্ম পবিধাঁন কবেন, নিদ্রা যান, মল 
মূত্র পরিত্যাগ কবেশ, বিবাঁত করেন, বংশরক্গ। করেন, 
স্্রীপুরুমে ঝকুড়া করেন, যুদ্ধ করেন, তোষামোদ বাক্যে ভুলিয়! 
বান; সনয়ে সময়ে আত্মবিস্মাতি হইয়া অন্ঠায় কর্ম করিয়। 
ফেলেন, আবার তচ্জন্ত অন্তাপ করেন; ক্রোবে অন্ধ হন? 
আবার স্বতিবাক্যে জল হইয়| যান । 

নীন্তষ অনেক পবিমাণে আপনার উপাশ্ত 'দেবভার আপ- 
'নার দুর্বলতা ও ক্ষুদ্রতা আরোপ কবে, স্বীকার করি। কিস্ত 
তাই বির কি পরমেশ্বরকে জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, প্রেমময়, 


মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানিষ্ডে পারে কি দা ? ৭৯ 


বলিতে পারিব না? বিশুদ্ধ জ্ঞান, নির্দোষধুক্তি, নিঃসংশয়ে 
প্রতিপন্ন কবিতেছে যে, এক জ্ঞানময়ী, মঙ্গলমর়ী, সব্বব্যাপিনী 
অনন্ত শক্তি, এই জগতের উৎপত্তি ও স্থিতির মূলে বর্তমান 
রহিয়াছেন। কোন প্রকার নাস্তিকতা এই মহান্‌ সত্যকে 
লেশনাত্র বিচলিত করিতে পারে না । 

: পরমেশ্বরকে জ্ঞান, প্রেন, প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট বলিলে কি 
উহার গৌরব হ্রাস করা হয়? কে বলিল যে, জ্ঞানময়, প্রেমময় 
প্রভৃত্তি বিশেষণ শব্দ ব্যবভার করিলে পরমেশ্বরকে মানুষের 
গুণ দেওয়। হয়? দেবতাতে মন্্ষ্যের গুণ আরোপ করা হয় 
ন1, মন্ুষ্যে দেবত্ব স্বীকার কর! হর। মানব-প্রক্কৃতির অভ্যন্তরে 
যে বান্তি দেবত্ব দেখিতে না পায়, তাহার তুলা অন্ধ আর 
কে আছে ? পনমেশ্ববকে জ্ঞানমর, প্রেমময়, দয়ামর বলিলে 
তাহার গৌরব হ্রাস করা হর না, মান্তষের গৌরব বৃদ্ধি করা 
হয়। পিতার মত পুত্র, হভাতে পিতার অপমান কি? স্পেন্সর 
বলেন যে, “যদি এপ নে করা যায় যে, ঘড়ির চেতনা আছে 
ও সে আপনার নিন্নমীতাকে ঠিক আপনার মত স্পৃং চক্র প্রন্তি 
বিশিষ্ট একটা যন্ত্র মনে কবিতেছে, তাহা হইলে ঈশ্বর সন্বন্ধে 
লোকে সচরাচব যেরূপ বিশ্বাস কবিয়। থাকে, তাহারই অনুরূপ 
দৃষ্টান্ত হয়।” 

একটা ঘড়ির স্থানে দুইটা ঘড়ি কল্পন। করিয়া মার্টিনে, 
উক্ত কথাটার সছুর্ভর দিয়াছেন । * আমরা তিনট! ঘড়ির 
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৮০ ধস্মজিজ্ঞানা । 


কল্পনা করিব। প্রথম ঘড়ি পৌত্তলিক; দ্বিতীয়টা একেশ্বর- 
বাদী, এবং ভতীরট1 অজ্ঞ্েরতাবাদী | 

পৌন্তলিক ঘড়ি বলিল ;--“আনাদের যিনি স্যপ্টিকর্ভী, 
তিনি একটা বড় ঘড়ি; আনাদের যেমন স্পূং চক্র প্রভৃতি 
আছে, তাভারও সেইদপ আছে 5 আমর যেমন সব্বদ টিক 
টিক করিতেছি, তিনিও সেইকপ কবিতেছেন ; আমর। যেমন 
ছুই কীট। দ্বার! সদয় ঠিক করিরা দি, তিনি9 সেইরূপ 
ক্রেন |” 

একেশ্বরবাদী ঘড়ি একথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল ;-- 
"এরূপ বলা অত্যন্ত বুক্তিবিরুদ্ধ। আমাদের যিনি নিশ্মাতা 
তিনি আমাদেরই মত ঘড়ি, এইন্ধপ স্পং প্রভৃতি বিশিঃ, 
উত1 অতি অসঙ্গত কথা । তবে বখন দেখিতেছি যে, আমা- 
দের মধ্যে জটিল কৌশল বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন একথা 
বলিতেই হইবে যে, আমাদের নিম্মমতার জ্ঞান আছে। 
কৌশলে জ্ঞান প্রকাশ পায়? নিম্মাত। অস্ত জ্ঞান-বিশিষ্ট |, 

অজ্ঞেরতাবাদ্দী ঘড়ি বলিল,_“ইহা অতি অযুক্ত ও অসার 
কথা । আমাদের মধ্যে কৌশল আছে বলিয়া আমাদের 
স্্টিকর্ভা বুদ্ধি বা জ্ঞান বিশিষ্ট বাক্তি, ইহা? কখনই প্রতিপন্ন 
হয় না। না বুঝির়া না জানিয়। এমন কথ! কেন বলিতে ? 
আমাদেব মধ্যে যে সকল কৌশল রহিয়াছে, উহ! বিকাশের 
নিয়মানুসারে (2৮০17১00) ক্রমে ক্রমে হইগ্লীছে । অবন্ত 
কোন শক্তি হইতে আমর। উৎপন্ন হইর়াছি, কিন্ত সে শক্তির 
বিষয় আমরা কিছুই জাঁনি ন1,__-উহা। সম্পূর্ণূপে অজ্রের 1৮ 


মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানিশ্চে পারে কিনা 5৮৯ 


এস্ঠলে একটা নাস্তিক ঘড়ি কল্পনা করা যাইতে পারিত। 
সে বলিত, “নিন্মীতা আবার কি? আমাদিগকে কেহ ক্ষষ্টি 
বা নিন্মাণ কবিরাছে, ইহার প্রমাণ কিঃ কোন প্রমাণ নাই। 
নির্পাতা আছে বলির! মনে করা, একট অমলক্‌ কন্পন। মাত্র । 
ভার । ববে ঘড়ি জাতি এই মহা ভ্রম হইতে নিক্ষতি পাইবে 1» 
কিন্ট এস্ডলে এপ কল্পনার প্রয়োজন নাই । 

এখন দেখন, ঘড়ির দৃষ্টান্তের সভিত কোন্‌ মত অধিকতর 
সংলগ্ন হয় । উপমা কিছুই প্রমান করে না; তথাচ কেবল 
উপমা! বলিয়! গ্রতণ কৰিলে ও, ঘড়ির উপণ1, অন্ঞেষতাঁবাদীর 
মত অপেক্ষা, একেশ্বরবাদী ব1। ব্রাঙ্দেব (10015) মতই 
অধিকতর সঙ্গত বলিয়া প্রকাশ কৰবে। 

মন্তধা পবমেশ্বরকে জানিনে পারে কি না, এই গুকতর 
প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর কি? পূজ্যপাদ আধ্য মহধিগণ উপনিষদে 
ইহার উত্তব দিয়াছেন ;- 

“নাভংসন্তেস্ববেদেতি নোন বেদেতি বেদ চ। 
যোনস্তদ্বেদ তদ্বেব নোন বেদেতি বেদ চ।” 

«আমি যে ব্রঙ্গকে স্থন্দররূপে জানিরাছি, এমন মনে করি 
না । আমি ব্রহ্গকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও 
নহে । আমি ত্রঙ্গকে যে নাজানি এমনও নহে, জানি যে 
এমনও নভে, এই বাক্যের মন্দ যিনি আমাদের মধ্যে জানেন, 
তিনিই তাহাকে জানেন ।১ 

আমার পরিমিত জদয় মনে অনন্তশ্ববূপের ধারণা কেমন 
করিয়া সম্ভব হইবে? সামান্ত একটা ঘটিতে কেমন করির। 


২ ধর্্ম-জিজ্ঞাস | 


প্রশীস্ত মহাসাগর ধরিবে? কিন্ত আপনার জদয় মন যতটুকু, 
অনন্ত পরমেশ্বরের ততট্রকু ভাব কি ধারণ করিতে পারিব 
না ? ঘটির আরতন যতটুকু, প্রশান্ত মহাসাগরের তণ্তটুকু জল 
কি উহাতে ধরিবে না ? 

শিশু কিজানে তাহার পিতার কত জ্ঞান, কত ক্ষমতা ? 
তথাচ কি সে ভাহার পিভাঁকে পিত1 ৰলিষ! ডাকিতে পানে 
ন1? তাহার ক্ষুদ্র ক্ষ্র ছুটি হস্ত দির পিতার পদদর ধপিতে 
পারে না ? জ্ঞানী, ক্ষমতাবান পিতার বিষয় ক্ষদ্র শিশু কিছুই 
বুঝিতে পারে নাঃ তথাচ “আমার পিতা” বলিয়া তাহার 
জদয়ের ভালবাসা ও আনন্দ কি প্রকাশ কলিতে পারে না? 
হে জগতে পিতামাতা ! ভূমি অনস্ত অগম্য হইয়াও আসাদের 
হ্যায় ক্ষুদ্র শিশু সন্তানদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়। নিকুপম 
আনন্দ দান করিতেছ ! ধন্য ভুমি) ধন্য তোমাঁর মহিম?, ধন্ত 
তোমার অন্ষগ্রহ ! 
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এই ঘোর সংসারারণ্যে আমাদের পথ প্রদর্শক কে & এই 
মহাসমদ্রে আমাদের দ্রিক্দশন শলাক1 কোথায় ? ভগবানের 
অন্গ্রহই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। কিন্ত তাহার অন্ুগ্রহ 
কেমন করিয়া, কোন্‌ পথ দিয়া আসে? মন্তব্যের জ্ঞান ও 
বিবেকেব মধ্য দিয়াই তাহার করুণাশোত প্রবাহিত হয় । 
প্রাতঃকালে বাতায়ন দ্বাৰ উদঘাটন করিলে যেমন হ্র্যবশ্মি 
আপন] হইতেই গ্ভাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, সেইরূপ জ্ঞান ও 
বিবেকেব বাতায়ন খলির়া দিলে তন্মধ্যদিয়| তাহার স্বর্গীয় 
আলোক মানব জদয়ে প্রবিষ্ট হইতে থাকে । 

ক্তান বে মন্যোন স্বাভাবিক সম্পত্তি; জ্ঞানালোকে যে, 
আন] সত্যনত্র উপাজ্জন কবিতে পাবি; তদ্দিবয়ে মতভেদ 
নাউ, মতভেদ হইবাব সম্ভাবন1 নাই । বিন্ম বিবেক আবার 
ক ? জ্ঞান সানাবণ শন্দ-বে কোন প্রকার সত্য হউক, উভ] 
অপিকাব কলিবন সাপানণ নাম ভ্ঞান। বিবেকের কাধ্য 
বিশেদ কার্য। বিবেকের নিকট আমর উচিত অন্রচিত 
জ্ঞান লাঁচ কবি । 

বিবেকের বিষয় আলোচনা কবিতে হইলে দুটি বিষর 
দেখা আবশ্যক ;--কর্তী ও কার্য । অর্থাৎ বিবেক সম্বন্ধে 
মানবাম্সার অবস্তা ও বিবেক সম্বন্ধে মানবাক্সার কাধোর 
প্রকৃতি । মন্য্যেব কার্যের মপ্যে উচিত ও অন্তরচিত এই ছুই 
প্রকার কার্ধ্য দেখিতে পাই | এমন কার্ধ্য থাকিতে পাবে, বাহ! 
উচিত ও অনুচিত এই উভভ শ্রেণীর মধ্যে কোনটিরই অস্তভূতি 
নর। কিন্ত তাহার সহিত আমাদের এখন কোন সন্বন্ধ নাই। 
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উচিত ও অন্্৯চিতের অর্থকি? কেহ কেহ বলেন, বাতা 
স্থখকর, তাহাই উচিত; যাহা তঃখকন, তাহাই অন্নটিত। 
হার্বাট স্পেন্সর বলেন, * “মানষ দেখিভেছে যে, মে কার্ধো 
স্থথোৎপত্তি তাহাই নৈতিক কার্ধা আব যে কার্ট্যে দ্ুঃখোত- 
পত্তি, তাহাই নীতিবিকদ্ধ কার্ধা। তগাঁচ মানব আকার কবিতে 
চায় না যে, স্তখকর ভইলেই নৈতিক কার্ধা হয়, এনং ভঃখকৰ 
তইলোই নীতিবিকদ্দ কার্য ভয় । ইভাতে প্রকাশ পাইতেছে 
যে, লোৌকেব মন অবৈজ্ঞানিক অবস্তা বভিবাঁছে ;_লোকে 
কার্ধা কাবণ সম্বন্ধ অন্তভব করিতে পারে না।” 

কথাটি কি যুক্তিযুক্ত বলির স্বীকার করিতে পারি? উপ- 
কারী বলিয় জ্ঞান ও নৈতিক (011) বলির জ্ঞান কি 
একই প্রকীর মানসিক কার্ধা? যাহা দনতিক, তাভা উপ- 
কারী, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বছলরা কি এই উভয় প্রকাৰ 
জ্ঞানের একতা স্বীকার করিতে ভইবে ? উহাদের মধ্যে কা্য- 
কাঁরণ সম্বন্ধ কি অবশ্যন্তাবী ? কখনই না। 

দষ্টান্তন্বরূপ বলি; স্থন্দর ও হিতকর কি একই পদার্থ ? 
হিতকারীতার জ্ঞান ও সৌন্দর্যযজ্ঞীন যেমন ভিন্ন, ভিভকাবি- 
তাঁর জ্ঞান ও নৈতিক জ্ঞানও সেইঞ্ঈপ ভিন্ন । মাথাল ফল 
কেমন হ্থন্দর ! কিন্ত তাই বলিয়া! কি মাখালু ফলকে হিতকাঁরী 
বলিতে হইবে ? উহাতে কোন হিতকর গুণ থাকিতে পারে; 
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কিস্ত উহা! সুন্দর বলিয়াই ঠিতকর, এরূপ সিদ্ধান্ত যুদ্ডি- 
বিরুদ্ধ। এবূপ ফল আছে যাহা উপকারী, কিন্ত, দেখিতে 
স্থন্দর নহে । উপকাবী বলিরাই যে এ প্রকার ফলকে স্থন্দর 
বলিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। সৌন্যাজাঁন ও 
উপকাবিতার জ্ঞান যেমন ভিন্ন, নৈতিক জ্ঞান ও উপকারিতার 
জ্ঞানও সেইরূপ ভিন্ন । 

সৌন্দঘ্যবোদ যেমন স্বাভাবিক, নৈতিকবোধও সেইবপ 
স্গাভাবিক । নৈতিকবোধকে স্বাভাবিক বলিলে অনেক বুদ্ধি- 
সান ভাকিক আপত্তি উত্থাপন করেন । তাহার বলেন 
যে, নেতিক বোধ যদি স্বাভাবিক হইবে, তবে মন্্ষোর 
মধ্যে নীতি সন্বন্গে এত মতভেদ কেন? এক ব্যক্তি নির্দোষ 
বিবেচনা কিয়। যে কাধ্যের অন্রষ্ঠান করিতেছে, আর একজন 
ন্পাহাই শীতিবিবন্গ বলিয়া পবিহার করিতেছে । নৈতিক জ্ঞান 
স্বাভাবিক হ হইলে শীঠি সন্বন্ধে এ প্রকার মত বিরোধ উপস্থিত 
হইবে কেন ? 

কি কি কারণে মান্বষের মধ্যে নৈতিক বিষয়ে মতভেদ 
উপস্থিত হব, এ স্থলে তাহার বিচার করিবার প্ররোজন নাই । 
ক উ বুঝিলে যথেষ্ট হইবে যে, কোন বিশেষ বিষজ়ে 
মতভেদ লক্ষিত হইলেই তাহার স্বাঁভাবিকত্ব খণ্ডিত হয় না 
সৌন্দব্য জ্ঞান স্বাভাবিক, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্ত 

সান্দ্ধ্য জ্ঞান বিষয়ে কি মান্গষের মধ্যে ভিন্নত। দুষ্ট হয় না? 
কোন জ্্রীলোকেব পদতল ছোট ন। হইলে, চীন দেশী- 
য়েবা তাহাকে স্বন্দরী বলিয়া মনে করেন না। পাছে পা, বড় 
হয়, সেই জন্য চীন দেণীয়া রমণীগণ বাল্যকাল হইতে এক 
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প্রকার লৌহপাছক। ব্যবহার করিরা থাকেন। স্ত্রীলোকের 
পদসন্বন্ধে আমাদেরতো। উক্তরূপ সংস্কার নাই | ইংলগবাসী- 
দ্রিগের মধ্যে লম্বাগল। ও কটাচক্ষু সুন্দরীব লক্ষণ। লম্বাগল। 
বা কটাচক্ষু হইলে আমরা আমাদের জ্ত্রীলোকদিগকে কি 
সুন্দরী বলিয়া মনে করি ? 
“উচিত' ও “স্থখকর; ক্ষি অভিন্ন £ 

স্রখকর ও উচিত কি একার্থবোধক শব্দ? “যাহ স্থখকর 
ভাঁভাই উচিত” এ বাকোর অর্থ কি? স্থখকর ও উচিত এই 
তুই শব্দে একই তাঁত্পর্ধয ভইলে, “মাভা স্তগকর তাভাই 
উচিত” এ বাক্যের অর্থ কি “যাহা স্থখকর তাহাই সুখকর" হয় 
না? সেইরূপ বদি “ছুঃশকর” ও “অন্চচিত” একাথবোধক শব 
হুয়, তাহা হইলে “যাহ। তঃখকব, তাভাই অন্রচিভ” এবাক্যের 
অর্থ কি বাহ “ছঃখকর তাহাই ছঃখকব”” হয় ন1? 

স্পষ্ট বুঝ। যাইতেছে যে, 'স্রথকর? ও ঘিচিত' এবং ছুঃখকৰ? 
ও “অনুচিত সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ প্রকাশক শব্দ । নতুবা যখন 
সুখবাদা ও হিতবাদীব1 বলেন “ঘাঁহ1 স্ুথকর, তাহাই উচিত” 
তখন সে কথার কোন অর্থই থাকে না7-_যাভা “ন্গথকব 
তাহাই হ্বখকর” হইয়া যার 


যেচায় মেপায় না। 


স্থখেব প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে কেহ কখন স্থুখী হইতে 
পারে না ;কেহ কখন পারে নাই। সুখ দুঃখের প্রতি জূক্ষেপ 
ন। কবিরা যে ব্যক্তি অটলভাবে কর্তব্য পথে চলিতে থাকে, 
নই যথাথ স্থখের অধিকারী । কিসে একটু সখ হইবে, কিসে 
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একট স্ুখ হইবে, বলিরা বাঁহাব। দেব! রাত্র লালায়িত, তাহারা 
কখনই প্রক্কত সুখের পথ দেখিতে পান্ন না । আর যে সুখও 
চা না, ছুঃখও চায় নাসতা চাষ, ধন্ম চায়, কর্তব্য সাধন 
চাষ, তাভাবই সহিত স্রখেব সাক্ষাৎকার ভয় । যে চায়সে 
পায় না, যেচায় না সেই পায়, এ বাজোব এই আইন । 

খই যদি জীবনের উদ্দেশ্য, শখই যদ্দি আমাদের প্রত্যেক 
কাধোর লক্ষ্য, তবে স্তগেব প্রতি দষ্টি রাখিয়া চলিলে স্ুরগী 
ভওযা যাইবে না কেন ? লক্ষোৰ প্রতি দৃষ্টি রাখিলে লক্ষাত্রষ্ট 
ভইতে হয় স্তথই কাধ্যের লক্ষ্য, ইশাই যদি সত্য তর, তবে 
বাহ। সতা তাজাব প্রতি দষ্টি রাখিলে স্তখী হইতে পারিবে ন। 
“কন? সতা কিস্তখের বিরোধী £ মিল তীগার আত্মচবিতে 
(47160101021111৮) জীকাব করিয়াছেন মে, “থে ব্যক্তি স্থখেৰ 
জন্য লালাযিত, সে কখন সুখ পাব নাঃ যে ব্যক্তি স্থকে 
অগ্রাহ্য করিয়া কল্ব্যপথে অগ্রসব তয়, সেই সুখ পার |”? 


উচিত ও অন্ুচিতের অর্থ। 


উচিত ও অন্তচিতের প্রকৃত অর্থকি? যে কার্য করিতে 
বানা করিতে মন্্রধা বাধা, তাহাই উচিত বা অন্চিত। 
বারাতা বোন উচিত ও অন্তচিত জ্ঞনেব মুলে স্থিত্তি 
কবিতেছে। 

বাধ্যতা বোধ ,(581)89 ০1 ০0011026190) কোথা! হইতে 
'আঁসে ? “এই কার্ধাটি করিতে আমি বাধা, না করিলে আমি 
অপরাধী” এই ভাবটী মনৃষ্যের মনে কোথা হইতে আসে ?, 
রাত্রি হই প্রহরের সময়, বিনা সাক্ষী, বিনা দলিল, এক 
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বাক্তি অন্ধকার ঘরে তোমার হস্তে দশ ভাজার টাঁক! 
দিয়া বলিল, “আমি দৃবদেশে চলিলাম, ফিবিয়া আসিয়া 
আপনার নিকট হইউত্তে এই টাকা পুনগ্র্ছণ কবিব।” 
তিমি কিছু দিন পৰে স্বাদ পাইলে যে, বিদেশে গিয়া সে 
ব্যক্তির মৃত্য ভইসাছে। এখন ভুমি কি কবিবে? তাহার 
গচ্ছিত টাক আত্মসাৎ কলিবে, না মৃত বাক্তিব স্ত্রী পুভ্রের 
নিকট তেই টাকা পাঁগাইরা দিবে ? তোমার স্বার্থবৃদ্ধি বলিতে 
পারে, “কেত তো জানে না যে, তোমার কাছে সে ব্যক্তি 
টাক রাখিনা গিবাছিল। তমি অরেশে উনা নিজে ভোগ 
কর।”” কিন্তু তোমার ভিতরে এমন আর কিছু 'আছে, যাহা 
গভীরস্বরে এই ঘ্বণিত কথার প্রতিবাদ কবিবে। “ছি! ডি! 
এমন কাজ করিও না। লোকেজান্তক আর নাই জান্তক, 
সাক্ষী ব। দলিল থাকুক আর নাই থাকুক, যাহার টাকা, তাহার 
স্ত্রী পুলকে দেও ? বিশ্বাসঘাতকত] করি ৪ না।”” পু 

এই বাধাতা বোধ কি বুদ্ধি (11)(011060) ভইতে উৎপন্ন 
হয়? বুদ্ধি কখন বাধ্যতা বোধ দিতে পারে না। অভিজ্ঞত। 
কখন বাপাতা বোধ দিতে পাবে না। ৃ্‌ 

চিকিৎসা করাইলে রোগী আরোগ্য লাভ কবিতে পারে; 
বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা এ কথা বলির দেয়। কিন্ত রোগীকে 
চিকিৎসা করা যে উচিত, তাহা বুদ্ধি ব অভিজ্ঞতা কোন 
কালেই বলিয়। দ্রিতে পারে না। বুদ্ধি কাধ্য কারণ সন্বন্ধ 
নিরূপণ করে। কোন্‌ কার্যের কি ফল, অভিজ্ঞতা ইহাই 
জানিতে পারে। রোগের চিকিৎসা করিলে রোগী আরোগ্য 
লাভ করিতে পারে, বুদ্ধি বা অভিজ্ঞত1 এই পর্যন্ত ৰলিয়' 


০ 
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দিতে পাবে। কিন্ধ চিকিৎসা করা' যে কর্তব্য, চিকিৎসা! 
করিতে যে আমাদের নৈতিক হাব্যতা আছে, বুদ্ধি বা অভি- 
জ্ঞতা তাহা বলিতে পারে না। | 

ঘটনা বা পদার্থ সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করা, একটী হইতে 
আর একটা সিদ্ধান্ত করা, তাহাদের কাধ্যকারণ সম্বন্ধ স্ডির 
“করা, বুদ্ধির কায্য। নৈতিক বাধাতা কোথা! হইতে আমিল? 
বিষ ভক্ষণ করিলে প্রাণ যায়, বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা এই পর্য্যস্ত 
বলিয়। দিতে পাবে । কিন্তু বিব ভক্ষণে প্রাণ বিনাশ করা যে 
অনুচিত ইহা কে বলিল? ভঃখীকে দান করিলে ছুঃথদূর হয়, 
বুদ্ধি ই51 বলিয়া দ্রের। কিন্তুদুঃখীকে দান করা যে কর্তব্য, 
ইহা! কে বলিয়! দিল ? 

তুমি পথ দিরা যাইতে যাইতে দূরে দেখিলে যে, ছুইজন 
লোক একটা ছেলেকে বলপুর্বক ধরিয়াছে, আর একজন 
তাহার উরুদেশে ছুরিক। প্রবিষ্ট করিয়া! দিতেছে । ভুমি অত্যস্ত 
ক্রুদ্ধ ও ব্যস্ত সমস্ত হইর1 ছেলেটিকে মুক্ত কবিবার জন্ত নিকট- 
বন্তা হইলে । কিন্ত নিকটবন্তা হইর। শুনিলে যে, যে ছুইজন 
ছেলেটিকে ধবিয়া জাছে, তাহারা একজন ছেলের পিতা, আর 
একজন ছেলেব পিহৃব্য। আব যে বাক্তি ছেলেব উরুদেশে 
তীক্ষ অন্ধ বিদ্ধ কবিরা দিতেছে, সে একজন ডাক্তর ;_ ছেলের 
উকদেশে স্ফোটক হইয়াঙ্ছে, তক্জন্ত অন্ত্রচিকিংসা ভইতেছে। 

এই কথাটা শুনিবামাত্র তোমার সব রাগ জল হইয়া! গেল। 
তাহাদিগকে হিরস্কার কর! দূত্রে থাকুক, ততাশারা যে অতাস্ত 
ভাল কাজ করিতেছে, তোমাকে তাহা সর্ধান্তঃকরণে স্বীকার, 
করিতে হইল? 
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কেনই বা তুমি প্রথমে রাগ করিয়াছিলে, এবং কেনই ব। 
পরে সন্তষ্ট ভইলে? যদ্দি একটা সুন্দর ছবির অর্ধাংশ হস্ত-' 
হবার! ঢাকিয়া অপরাদ্ধ কোন লোকের সম্মুখে ধরা যায়, তাহা! 
হইলে, সেকি তাহার সৌন্দয্য অনুভব করিতে পাবে ? কখ- 
নই না। পারে না কেন? ছবিটীর প্রত্যেক অংশের সহিত 
প্রত্যেক অংশের সম্বন্ধবজনিত সোন্দন্য সে দেখিতে পায় না ।, 
কিন্তু হাতখানি যদি একবার তুলিয়। লও, তৎক্ষণাৎ সে আহ! 
'আঁভ1! কবিয়া উঠিবে। ছবিটার প্রত্যেক অংশের সহিত 
গ্রত্যেক অংশের সম্বন্ধ-জনিত শোভ1 অন্তভব করির। মোহিত 
হইয়া যাইবে ! 

ছবির বিষয়ে যেমন, এ ছেলেটার বিষয়েও সেইরূপ । 
তুমি প্রথমে ভাখিয়াছিলে যে, কয়েকজন নিদ্দর লোক একটা 
নিপ্দোষী শিশুকে অসহ্ যন্ত্রণা দিতেছে, তখন ছবির একদিক 

দেখিয়াছিলে,_-কিন্ত বখন জানিতে পারিলে বে, শিশুর পিতা, 
পিতৃব্য ও তাহাদের আনীত ডাক্তর তাহাকে রোগমুক্ত করি- 
বার চেষ্টা করিতেছেন, তখন তুমি ছবির সবল অংশ দেখিতে 
পাইলে। 

এস্কলে বুদ্ধি ও বিবেকের কাদ্যের পার্থক্য বুঝা যায়। 
প্রথমতঃ বুদ্ধি একটা ভূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। বুদ্ধি 
যাহ। বলিল, বিবেক তাহা অন্তায় বলিয়া দিল। পরে আবার 
বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা বুদ্ধি যখন আপনার ভ্রম সংশোধন 

' করিয়। প্রকৃত ঘটন। |বিবৃত করিল, তখন আবার বিবেক 
,ভাহাকে উচিত কাধ্য বলিয়। মত প্রকাশ কবিল। 
কোন্‌ কার্য্যের কি ফল, তাহা নিদ্ধীরণ করা বুদ্ধির কাধ্য ; 
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সৃতরাং কাধ্যের সকল দিক দেখিতে ন1 পাইলে ফলাফল 
৯৮ বুদ্ধি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয় । 

বুদ্ধি ফলাফল বলিয়া দেয়; বিরিবক উচিত অনুচিত বলির! 
দের। শিশুব উরুদেশে অন্ত্রচালনা কবিলে তাহার যন্ত্রণা 
হয়। ফ্ফোটকাদি হইলে অক্ত্রচিকিৎসায় তাহার আরোগ্য 
লাভ হইতে পারে। বুদ্ধি ইহার অধিক আর কিছুই বলিতে 
পারে না, কিন্ত অনথক অন্ত্র-বিদ্ধ করিয়। যন্ত্রণা দেওয়। যে 
অনুচিত, এবং রোগমুক্ত কা্ব।র জন্ত অস্ত্র-চিকিত্সা কর। যে 
উচিত কায্য, ইহা কেবল ধিবেকের বাণী, বুদ্ধি এবিষয়ে 
ভন্ধ। 


নৈতিক বিময়ে মহভেদক্গেনহ্য়? 


এস্কলে আন্নুবঙ্গিকরূপে একটা কথ বলিব। উপরি উক্ত 
দৃষ্টান্তটীতে বুস্বা যাইতেছে যে, আংশিক দৃষ্টি নৈতিক-বিষয়ে 
মতভেদের প্রধান কারণ । এক ব্যক্তি কোন কাম্যের একটী 
অংশ দেখিতেছে, আর এক ব্যক্তি সেই বাধ্যের অন্ত অংশ 
দেখিতেছে ; এস্লে উভয়েই আংশিক, উভর়েই বিভিন্ন 
ভ্রমাত্বক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে। কিন্তু যিনি কার্যটীকে 
সনগ্রভাবে বিচার করিবেন, তিনিই উহার প্রকৃত-স্বরূপ অনু- 
ভব করিতে সক্ষম হইবেন । 

নৈতিক-বিষরে, মতভেদের আর একটা গুরুতর কারণ 
নৈতিক অবনতি । চক্ষুর দোষ জন্মিলে যেমন মনুধ্যের 
মধ্যে দর্শন বিষয়ে বিভিন্নতা উপস্থিত হয়, সেইরূপ হৃদয় ও 
স্বাভাবিক নৈত্থিক-বুদ্ধি বিকৃত হইলে নৈতিক-বিষয়ে বিভি- 
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তা লক্ষিত হয়। নৈতিক মতভেদের এই ইটা প্রধান 
কারণ। . | 
স্রখেচ্ছ। ও কর্তব্য জ্ঞান। 

অনেক প্রখর-বুদ্ধি তার্কিক বলির। থাকেন যে, মন্তষ্য সকল 
কাধ্যই স্থখের জন্য করিনা থাকে । আহার পান ভইতে 
জ্ঞান-্ধশ্ম পর্যান্ত সকল কাশ্যই মান্থষ সখের ভন্ত* করিয়া 
থাকে । স্তথ ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পাবে না। 
বিবেক আবার কি? 

ধাভান। স্তখেচ্ছাকে মান্তষের সকল কার্ষোর একমাত্র উৎস 
বলিয়! নিদ্দিষ্ট করিয়। বিবেকের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, 
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা! করি যে, আঁমবা যাহাকে কর্তবা-জ্ঞান 
বলি তাহা কি স্থখেচ্ছা হইতে ভিন্ন পদার্থ নছে গ নীচকি 
উচ্চ, অধর কি ধর্ম, মনুষ্য সকল কার্্যই যদি স্বখেচ্ছা-প্রণোদিত 
হইয়। সম্পন্ন করে, এমন হয়, তাহা হইলে স্তখেচ্ছা ও কর্তৃব্য- 
জ্ঞানকে কি একই পদার্থ বলিতে হইবে? স্বখেচ্ছা ও কর্তব্য- 
জ্ঞান অভিন্ন পদার্থ হইলে, পেটুক, চোর, ও লম্পটের কর্তব্য- 
জ্ঞান তো যারপরনাই উজ্জ্বল বলিতে হইবে ! 

স্থথলাঁভই যদি আমাদের সকল কাধ্যের একমাত্র লক্ষ্য 
হয়, তাহ! হইলে যে সকল স্থলে কোন সদন্ুষ্ঠান করিলে 
সুখলাভ কর! দূরে থাকুক, ভ্ুঃখভোগ করিবাবই সম্ভাবনা, 
সে সকল স্থলে আমরা সদনুষ্ঠান করিতে বাধ্য কেন? যদি 
এমন সময় উপস্থিত হয় যে, আমার প্রাণ দ্রিলে দেশের মঙ্গল 
হয়” তাহা হইলে সকল সুখের মূল যে জীবন তাহা দ্রেশের 
জন্য বিসঙ্জন দিব কেন? 
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এ কথার উত্তরে তার্কিক মহাশ্য়গণ বলিতে পারেন ষে, 
সেই দেহ বিসঙ্ঞনে তৃমি এত সুখ পাইবে যে, তৎপরিবর্তে 
শতনর্য জীবিত থাকিলে ও তুমি তেমন সু পাইবে না) 
সেই মুভর্ভ কালের স্বথ, সমস্ত ভীবনব্যাপী স্তখের অপেক্ষা 
পরিমাণে অনেক অধিক । 

কিন্ত এ কথায় কিছুই উত্তর হইল না । মে বাক্তি মরণেই 
পরম সখ প্রত্যাশা করিতেছে, সেতো স্তখেব লোভে মরিবে । 
কিন্তু যে তাভাতে স্থুখ বোধ কবিবে না, সে দেশের জন্য 
মবিবে কেন ? 

আমার কথাব তাৎপর্য এই যে, দে মবণে সখের আশা 
করে সে মবিবে, আব যে কবে না, সে মলিবে নাঃ স্ততরাং 
ইহাতে ক্ভবাকপ্বা কিছুই রহিল নাঁ। অর্থাৎ দেশের জন্য যে 
মরিতেছে সে মবিতেছে কেন? কণ্ঠবা বলিরা নয়, সআ্রখের 
লোভে । আব যে মরিল না, তাহার কোন কন্ব্য লঙ্ঘন 
ভইল না; কেবল ক্থখের প্রত্যাশা নাই বলিয়া সে এমন 
কাজ করিল না। উভয় স্তলেই কর্তব্য-জ্ঞনের সঠিত কোন 
সংশ্রব নাই । একবাঁজি দাবা খেলা, থিয়েটরে যাওয়া, 
পোলাও খারা, আর দেশের জন্য জীবন বিসঙ্জন করা একই 
শ্রেণীর কার্য । পোলাও খাওয়া ও দেশেব জন্য প্রাণ দেও- 
যাতে তফাৎ কোথায় ? উভয় কার্যোরই লক্ষ্য সখ । 

বাস্তবিক কথা এই যে, কোনটাই নৈতিক কার্য (11051 
89007 ) হইল নাঁ। একটা কাজে নিরুষ্ট বা অল্পস্থথ, আর 
একটায় প্রকৃষ্ট বা অধিকসুখ বলিলেও হইবে না। নৈতিক-, 

, জ্ঞান বা কর্তবাঁ-বুদ্ধি ব্যতীত কখন নৈতিক কার্ধ্য হয় না। 
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সকল কাঁর্সোর অভিসন্ধি স্থখ হইলে, সকল কার্ধ্যই এক শ্রেণী- 
ভূক্ত তইয়া যায় ;--নৈতিক-কাধ্য বলিয়া বিশেষ কোন প্রকার! 
কার্য থাক না। 


বািবক ও হিতবদ | 


যাহাতে আপনার সুখ, তাহাই নৈতিক কাধ, ইহা বন্ট- 
মান সময়ের প্রপান প্রধান পণ্ডিতগণ কেভই স্বীকার কবেন 
না] । কিন্ত তাহা বলেন যে, যে কার্যে অধিকাংশ লোকের 
স্টখ ভইবে, বা ভইবার সম্ভাবনা, তাভাই নৈতিক-কার্যা । 
অথব1 এনপ বলিলেও হয় যে, যে কাধ্যের গতি (197127)০য) 
অধিকাঁংশ (লাঁকেব মঙ্গলের দিকে, তাতাই নৈতিক-কাধ্য | 

কিন্তু এই গতটি সন্বন্গেও জিজ্ঞাস্ত এই যে, যে কার্ষ্যে অধি- 
কাংশ লোকের সখ, তাহা করিতে আমরা বাধা কেন? স্বার্থ- 
মূলক দীতিবাদ সম্বন্ধে যেবপ বলিয়্াছি, হিতবাদ ( 001116271- 
80510) সন্বন্ধেও সেইরূপ বলি যে, যদি অধিকাংশ লোঁকেব 
ভিতের জন্ত আমার জীবনদান কর আবন্টাক হয়, তবে আমি 
তাহ1 করিতে বাধা কেন ? সকল স্থখের মূল যে জীবন, তাহা 
অন্তের ভন্য বিসর্জন দিব কেন? | 

এ কথার উত্তর এই যে, ভাব (699110) হইলেই মানুষ 
তদন্ুরূপ কাধ্য করে । যদি পরের জঙন্ত প্রাণ দিবার উপযুক্ত 
ভাব তোমাৰ হয়, তুমি প্রাণ দিতে পারিবে» নতুবা পারিবে 
না। মানুষ ভাবেব অধীন হইয়া কাধ্য করে; ভাব চরিতার্থ 
। হইলে স্ুখান্ুভব করে । 
এটি একটা উত্তর বটে, কিন্তু সহ্ত্তর নহে ।. ভাব হইলেই 
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লোকে কাজ করিয়! থাকে, সত্য ঃ কিন্ত সকল ভাবকেই কি 
কায্যে পরিণত কর] বিধেয় ? উহাতে কি কর্তব্যাকরব্য নাই ? 
পরহিতৈষণার ভাব প্রবল হইলে মানুষ তাহ! কাধ্যে পরিণত 
করিতে পারে, উপহুক্ত ভাব হইলে পরহিতে আপনার প্রাণ 
পর্যন্ত বলিদান করিতে পারে ;_ ইহাতে কথার মীমাংসা 
হইল ন1১--কথা এই যে পরহিতে প্রাণ সমর্পণ করিতে 
আমরা বাধ্য কেন ? যাহাতে অধিকাংশের সুখ, তাহাতে যদি 
আমার সুখ না হয়, তবে আমি তাহা! করিব কেন? ভাব 
হইলে করিব, না হইলে করিব না; আর খুসি হর তো করিব, 
খুসি না হয় করিব না, এ উভয়ই এক কথা। 

কিন্তু যাহা! আমার খুসির উপর শির্ভর করে, তাহাই কি 
নিতিক কায? দাবা খেলা, থিয়েটরে যাওরা, পোলাও 
খ[ওঘা, নৈতিক কাধ্য নয় কেন ? 

থে কাবো জগতের মঙ্গল, তাহাই করিব কেন? এই 
গ্রশ্নেধ উরে কেহ কেহ বলেন যে, যাহাতে জগতের মঙ্গল 
তাহাতেহই আমাব নিজের মঙ্গল, আমি মন্তষ্যসমাজের এক 
জন, স্ততবাৎ সকলের মঙ্গলেই আমার মঙ্গল। 


শপ হ 


বাহাঙা একপ উত্তর করেন, তাহারা হিতবাদের মত 
১৮017000018) সমর্থন করিতে গিয়] স্বার্থমূলক নীতি- 
বাদেব ১৪1051) 015০) ০1 00075]8) শরণাপর হন। স্বার্থমূলক 


নাঁতিবাদের দোষ দিছিল করিলে, হিতবাদের কথা বলেন, 
বং হিতবাদের ভিন্তিমুল দেখাইতে বলিলে, স্বার্থমূলক মতের 
আশ্রর গ্রহণ করেন। এদিকৃ টানিতে ওদিক্‌ যার, ওদ্রিকৃ 


টানিতে এদিক যার) ছুই দিকৃবজায় রাখা অসম্ভব হই 
পড়ে। ॥ 


ৰ্ 
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(১) যে কার্যে অধিকাংশ লোকের স্থখ, তাহাই 
উচিভ। | 
(২) যেকার্য্যে অধিকাংশের সুখ তাহা উচিত কেন ? 

(৩) কেন না, তাহাতে অধিকাংশ লোকের সুথ। 
“পুনম্্ধিকৌভব 1৮ যে মুষিক সেই বিড়াল, যে বিড়াল, সেই 
শুবিক | ৰ | 
আসল কথা এই যে, নৈতিক কার্য্যের মূলে যে বাধ্াযতা- 
বোধ, বা দায়িত্ব বোধ বা ক্তবাজ্ঞান, (যে কোন শন্দেই কেন 
ভাবটা প্রকাঁশ কর না), উহা! কোথা হইতে আসিল ? হিতবাদ 
দর্ণন এ প্রশ্ের উত্তর দিতে পারে না। বাপ্যতাবোধকে 
(3618509 ০1 01010:50397)) মানব হৃদয়নিহিত স্বাভাবিক ভাব, 
মন্ষ্যের একটা নৈতিক সহজভজ্ঞান (1০781 10091099) না 
বলিলে আর পগ নাই । 

অন্যের নিকট যে খণ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা পরিশোধ 
কবিতে আমি বাধা কেন? 

কোন নির্জন স্কানে পঞ্চাশ হাঁজার টাঁক। কুড়াইয়া পাই- 
লাম। তন আমি কি করিব? যাহার টাকা তাহাকে অন্বেষণ 
করিয়! উহা সমর্পণ করিব, না, সে গুলি আত্মসাৎ করিব ? 
আমি নিতান্ত গরিব); আমার স্ত্রী পুক্র অন্নাভাবে হাহাকার 
করিতেছে; আমি কেন টাকাগুলি লইয়। চিরদিনের জন্ত 
আমাব দরিদ্রতা দূর করি না?ধনের প্রকৃত অধিকাঁরীকে 
অন্বেষণ করিয়া তাহার হস্তে ধন দ্দিতে আমি বাধ্য কেন ? এই 
প্রকার বাবহারে জনসমাজের মঙ্গল হয়, সেই জন্য উহা করিতে 
বাধ্য? আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়া জনসমাঁজের মঙ্গলের জন্ত 


পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে বিবেকের সাক্ষ্য । ৯৭ 


কার্য করিতে আমি বাধ্য কেন ? হিতব্দ এ প্রশ্নে নিরুত্তর | 
কিন্ত আমার হৃদয়ের গভীব স্থান হইতে কে বলিতেছে, “না, 
এমন মহ।পাপ করিও না। সপরিখারে অন্নাভাবে মারা যাও, 
সেও ভাল, কিন্তু পরস্বাপহরণব্ধপ মহাপাতকের অনুষ্ঠান 
করিয়। ধন্মে পতিত হইও না। যাহাব টাকা তাহাকে দেও) 
দিতে ভুমি বাধ্য 1১ এই বাধাভাবোধকে মনুয্যের স্বভাব সিদ্ধ 
নৈতিক সংস্কার বল। ভিন্ন অন্ত পথ নাই । 


বাধ্য করে কে? 


বাধ্যতা বলিলেই একজন বাপা বপিতেছে, আর একজন 
বাধ্য হইতেছে, বুঝায় । এখন জিচাশ্য এই যে, বাধ্য করে 
কে? আমি আপনি কি আপনাকে বালা কটি » এমন কখনই 
হইতে পারে না। পারে নাকেন? আমার উচ্ডা ও কর্ভব্য- 
বোধ বিভিন্ন পথে চলে । যেকাণ্য আমার ইচ্ছা গ্রান্থত, তাহাই 
আমাব কাধ্য । যাহা আমার উচ্ছার (৮111) বিপরীত, 
তাহা কখন আনার কাশ্য হইতে পারে না। অনেক সমর 
কি এমন হয় ন।, বে, আগি বাহ। ইচ্ছা করিতেছি, 
আমার কর্তব্য-বুদি দ্ধ ঠিকৃ তাভার বিপরীত কথা বলে ? আমি 
বলি তাস-ক্রীড়। করিয়া আনমোদে সনর ক্ষেপণ করি, কিন্ত 
আমার ভিতরে কে ।লিতেছে, “তোমন অমুক বন্ধু শব্যাগত ; 
রোগ শব্যাব পার্থে ঝুসিয়1 সাধ্যনত তাহার সেবা কর 1৮ আমি 
বলি মূল্যবান পরিচ্ছদ ক্রর করিরা পরিধান করি) আমার 
ভিতর হইতে কে বলিতেছে, “তুমি নিজে সামান্য পরি চ্ছদ, 

০৯ 


৯৮ ধম্ম-জজ্ঞানা। 


ধারণ করিয়া, শতচ্ছিদ্র-বন্ত্রধারী, শীতবাতে-কম্পিত তোমার 
দরিদ্র প্রতিবাসীদিগকে গাব্রাবরণ প্রদান কর।,, আমি 
বলি, ম্নেন স্ুগে স্তুপ পলান্ন ভোজন করিত আনার ভিতর 
হইভে কে বগিতেছে, “কত শির্ধন ভাত। ভগিনীর শাকান্ন 
জুটিতেছে না? ভুমি কি বলির] স্ুখ-সেব্য পলানে পরিতৃপ্তি 
লাঁভ করিবে? এ্ঃখী-দ্ঃখিনীদের উদরান্ের জন্য বখাসাণা 
চেষ্ট। কর 1, 

এই গ্রকার জর্বাদাই কিতষ না? আমি বলি, দক্ষিণ 
দিকে বাইব, প্রাণের ভিতর হইতে কে বলে, “উএরে বাও।' 
। এখন ছিজ্ঞান্ত এই যে, আমি কি দুইজন? আদার মনতে। 
সে কথা কথনই বলে না। আনাব মন স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে 
যে, আমি একজন ;১অনেক বিষয়ে আমার জ্ঞান,ভাব ও ইচ্ছ! 
প্রকাশ পার বটে; কিন্ত আনি এক | 

তবে বাধ্য করে কে? আমি বখন ছুই ব্যক্তি নহি, 
অথব1 আমি একাব্ী আপ্ন বাধ্য কিতেভি, ও আপনি 
কাধ্য হইতেছি, ইহাও সম্ভব নহে, তখন আমাকে বাধ্য করে 
কে? আমার উপরে ও আম হইতে ভিন্ন একজন আছেন, 
যিনি আমার হৃদয়ে এই বাধ্যতাবোধ প্রেরণ করিতেছেন, 
ইহা না বলিলে প্রশ্নের সছুভভর হইতে পারে না । 


বাধ্যতাবোধ ও সামাজিক ভয়। 


কিন্ত এ কথায় সন্দেহ-বাদী তাক কখন সন্তুষ্ট হইবেন 
মা। তিনি বলিবেন, “নৈতিক-বাধ্যতা। (11091 0110৪ 


পরমেশ্রের অস্তিত্ব বিষয়ে বিবেকের সাক্ষ্য | ৯৯ 


100) আনার কি? উত্া সামাজিক ভষ ভিন আব কিছুই 
নহে। জনৈক জন্ান দেণীয় সন্দেহবাদী পণ্ডিত লেন যে, 
লোকে যাহাঁকে বিবেক বলে, উহ আর কিছুই নহে; এই 
পাঁচটা পদার্থেব সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে ১-এক পঞ্চমাংশ 
লোকভয় ; এক পঞ্চমাংশ উপধর্্ম ;) এক পঞ্চমাশ কৃসণন্গার 
এক পঞ্চমাংশ যশংস্পহা; আর এক পঞ্চমাংশ দেশাচার । 
তাহার মতে এই কয়টা পদার্থের এই বিশেম পরিমাণ সণঘোগ 
হইয়া বিবেক নামক মানসিক পদার্থেন ক্ষষ্টি হয় । 

অধুনাতন সময়ের কোন কোন উচ্চশ্রেণীর সন্দেহবাদী 
পণ্ডিত এ সম্বন্ধে যে মত গ্রন্তাদিতে প্রকাঁশ করিয়াছেন, এস্লে 
তদ্বিষয়ে ই একটা কথা! বল! আবশ্যক । 

তাহাবা বলেন মে, সামাজিক ও রাজনৈতিক শা্তভয় 
হইতে নৈতিক বাধ্যতাঁবোদের উৎ্পন্তি। জনসমাঁভের কষ্ট 
তইতে ভ্ষম্মেন শাসন জন্য শান্তি প্রচলিত রভিরীছে । লোকে 
যখনই ছুক্ষ্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখনই তাহার মনে 
স্বভাবতঃ শান্তিভর উপস্থিত হইয়াছে । বংশপরম্পরায় এই 
শাসনভীতি মানব নে কার্ধ্য কবাতে, বৈনিক নিক়মা্সারে 
(4ম 9৫ 0)611011) উহা মজ্জাগত বা প্ররুত্তিগত হইয়। 
গিয়াছে । এখন যাহাকে নৈতিকবাধ্যতা, দ্ারিত্ববোধ, বা 
কর্তব্যজ্ঞান বলিতেছে, উহার মূল সামাজিক ও রাজনৈতিক 
শাসনভয় | এক সময় যাহ শাসনভব ডিল, তাহাই বূপাস্তরিত 
হইর! মনুষ্য হৃদয়ে বিবেক বা রাজনৈতিক বাধ্যতার আকারে 
পরিণত হইরাছে | 


৯০০ . ধম্ম-জ্িজ্বান। | 


ভয় ও নৈতিক বাঁধ্য1 বিপরীত পদার্থ। 

এই মতটিকে কি যুক্তিযুক্ত বলিয়া! গ্রহণ করিতে পারি ? 
যদি ভর ৪ নৈতিক বাপ্যতা সমদন্দী পদার্থ হইত, তাহা ভইলে 
দিভীরটিকে প্রথমটিৰ গারিণতি বলিয়া স্বীকার করিতে বিশেষ 
আপন্ডির কারণ থাকিত না। কিন্ক একটু ভাবিব! দেখিলেই 
বুঝা যায সে, ভয় ও নৈতিক বাপ্যতা সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্দার্থ। 
ভয় বদি মান্বসকে দরঙ্গিণে লইয়। যায়, নৈতিক বাপ্যত1 তাহাকে 
উত্তরে লইরা যাইবে । সামাজিক বা রাজনৈতিক ভয় এবং 
নৈতিক বাঁদ্যতা বা কর্তবাজ্ঞান এতদূর বিরুদ্ধ-প্ররুতি-সম্পন্ন 
যে, অনেক সমর একটি ভাব আর একটি ভাবকে বিনাশ 
কবে। যে পরিমাণে কর্ভব্যজ্ঞান প্রবল হয়, সেই পরিমাণে 
ভয় চলিয়া যায় । প্ররুহ বিবেকী ব্যক্তির হদয়েব গওুরুত ভাব 
কি? যাঁভা উচিত তাভা করিব; কোন কষ্ট, কোন বিপদ, 
কোন প্রকার লোক ভয় গ্রাহ্ করিব না। 

জ্ঞানী সক্রেটিস যগন মুত্তার জগ্য প্রতীক্ষা কবিতেছিলেন, 
তখন তাহাব ক্রিটে! নামক শিষা কাবাধ্যক্ষকে উৎকোচ দিয় 
দেশান্তবে পলায়ন করিবার অন্থুবোধ করিলে তিনি যখন বলি- 
লন, “ক্রিটো! আমি এই সর্ধজনাধিগত অপরিবর্ভনীয় 
নিব্তি পরিহাবার্থ কোথায় গমন করিব?” তখন কি সেই 
বিবেধী সন্ত্রেটিস রাজনৈতিক বা সামাজিক ভরে ভীত 


হইয়াছলেন ? 
যখন অসহ্য ন্ত্রণীপ্রদ ক্রুস্যন্ত্র, ঈশীর পবিত্র দেহে শোণিত 


ধার প্রবাহিত করিল, তখন কিতিনি সামাজিক ব। রাঙ্গ 


পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে বিবেকের লাক্ষাা ১০১, 


নৈতিক ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন ? যখন মহাম্মা সেন্ট পল রোম- 
নগরস্থ কাবাগারে, সিংহ মুখে নিক্ষিপু হইবার জন্য প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন, তখন কি তিনি সামান্তজনস্রলভ ভয় ভাবনার 
আক্রান্ত হইরাটিলেন 2 বারজদর মাটন লুথাৰ, যখন “ভ্রান্ত 
পোপের বিক্দ্ধে বজপ্রক্ষেপ কদিতেছিলেন, তন কি তিনি 
ভি শ্চালিত হইব কারা কবিবাটিনেনল ? স্বদেশপ্রেমী 


ম্যাউনিন, মাভভমি উটালিকে অষ্টি51,।, গেন দামত্বণিগড় 
০ইত নিন্মক্ত কবিণার জনা কি কায জদয়ে 
নিষ্পাসন যন্ত্রণা বহন কনিরাটিলেন 2 পন্মণীব পাকাব, যখন 


মাকিনদেশে বিশ্রদ্ধ পন্মমত প্রচার বরিতে, এবং কাকফিদাস- 
রি 


দিগকে শঙ্খলমৃক্ত করিতে পুত হই মৃন্গাকে পথান্ত অগ্রান্থ 


কপ্য়াহিলেন, ভগন কি নীচ লেকভন তাভান বানত্বেব মূলে 
অবা্ছতি ত% ? চিরম্মন্শাঘ গ্রানে'ণও যথন আপ- 


নাব বিচাবকদিগের সন্মুণে, রক্ত মাসের ঢব্দলতা বশতভঃ স্বীয় 
আবিদ্বত সভাকে অধ্বীক।র করিঘা আবার তত্ক্ষণাত পৃথিবী- 
তলে পদাঘাত পুর্মাক বলিলেন,“ইহা। এখন ৪ চলিতেছে, তখন 
কিশাপ্তিভরে ভীত হইনা অগনা ভূগর্ভন্ত বন্বধাপুণ তিমিবময় 
কাবাগ্রহে বাস করিবাব লোভে এপ্রকার অগ্রতাশিত কার্য 
করিরাডিলেন ? 

কেবল বিদেশীর মভাপুকনদিগের কগ! কেশ বলিতেছি ? 
পঞ্ভানে নানক, বঙ্গভুনিতে চৈতগ্ত ও রামমোহন, দে আশ্চর্য্য 
কাষ্য সম্পাদন "কাঁপা গিয়াছেন ভাভার খিল চিন্তা করিলে 
কি আর নিনেবের জন্য ভাবিতে পারি বে কল্তব্যবুদ্ধি বা 


১০২ ধম্ম-জিজ্ঞানা। 


নৈতিক নাঁপাভা সামাজিক রাছটৈতিক ও ভয়সম্তত ভাব- 
মাত্র? এই নল মহাম্মীণ। আপনাদের হৃদরের গভীর স্থানে । 
যাহা বন্চব্য বলিব। অনুভব বাররাছলেন, জন সমাজের 
মঙ্গলেন হন্য যে কাছের অগঠ্চান একাভ্ত উচিত বলির। 
প্রতাি কর্সিগাছিলেন,-ঘযন্িহচিন্ছে ভীহাবা! তাহাতে হস্ত- 
কেপ কিন।ট নেন,প্াান ভন্বতকোন বিপদ, কোন ্বার্থনাশ 
তাহাদিগকে কণ্ঠব্য পথ হইতে বিঢ্যুত করিভে সক্ষম ভূয় নাই 

যে কন্ডতা আদ গ্রখো।দত হইখ। নানক পঞ্জাবে একেশ্বরবাদ 
গ্রচ,র ক'বভে গিয়া কোন গুকার বাধা বিদ্বেব পতি জঙ্গেপ 
কবেন নাই, টচৈতনা শাত্তিপুবে ইঞ্টক বৃষ্টির মধ্য দিরা হরি 
সংকীনভন কিনে করিতে গমন করিরাছিলেন, রামমোহন 
রায় প্রাণ হ[নিব সন্ভা না দছ্ছেও অবুষ্ঠিত চিন্ডে উদ্দেশ্যপথে 
অগ্রসব ভইশীটিলেন, সামাজিক বা রাজনৈতিক শাসন ভয় 
হইতে তাাৰ উজ্পও, এমন অসম্ভব কথাকে ষাহার। দাশ- 
নিক ব। খেজ্ঞানিক তন্ব বাচষা এ্তিপন্ন করিতে প্রয়াম 
ন, ঙাহ।দের চেষ্টাকে ধনাঝ|দ ! 

মালাসল আহেখ শেন ০ আমরা দর, জ্ঞান প্রভৃতি 

শব্দ ম.7য সন্বন্ধেযে অর্থে ব্যবহার কবিয়া থাকি, পরমেশ্বর 
সত্॥ দ্প অথে এ মকর শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারেনা । 
অথচ গ্রদেশ্বরে দয়।ময়, জ্ঞান ময় প্রভৃতি বিশেবণ শব্দ 
গ্রয়োগ করিতে আনর। বাধ্য ;১--উহ1 কর! আমাদের একান্ত 
উচিত। | : 
মিল এই কথাদ্ধ যাহা বলিয়াছেন তাহার তাত্পধ্য এই 
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যে, আমরা যে অর্থে মনুষ্য সন্বন্ধে দয়] জ্ঞান প্রভৃতি শব্দ 
ব্যবহার করি, সেই অর্থ ই আমরা বুঝি--উহাই শব্দ গুলির 
অর্থ। যদি পরমেশ্বর সমন্ধে দরা, জ্ঞান প্রভৃতি শব্দ ব্যব- 
হত হয়, তবে এ সকল শ্রন্দ মন্য্য সম্বন্ধে যে অথে ব্যবহার 
করা হর, সহ অথেই ব্যবহৃত হইতে পারে, অন্য অথ জানি 
না। পরমেশ্বরকে জ্ঞানময় ব দয়াময় বলিলে উক্ত উভয় 
শব্দে যাহা। বুঝ তাহাই মনে কাঁরয়া বলিতে পারি, নত! 
বলিতে পার ন।» দয়া বালল যাহা বুঝি যদি পরমেশ্বরে 
সেরূপ কেন গুণ নাথাকে, তবে ভাহাকে দয়াময় বলিতে 
পারিনা। না বলানজ্ন্য ঘি তিনি আমকে নরকে পাঠা- 
ইয়। দেন, আদি নরকেই হাব, (৮719 1)611 1] ৬1] 0০৮), 
ইহ? মিলের ন্যায় সত্যপ্রির লোকের উপধুক্ত কথাই 
বটে! কিন্ত সত্যপ্রিকরতা বিষয়ে যাহাই কেন হউক না, 
যে মত, কর্তব্য জ্ঞানকে ভয় সম্ভত-ভাব বলিয়া ব্যাখ্যাকরে, 
সেমত কোথায় রহিল? যে কন্তব্যজ্ঞান সত্য রক্ষার জন্য 
মানবজাতিকে নরকে পর্যন্ত যাইতে বলে তাহাকে কোন্‌ মুখে 
ভর-সম্তত ভাব বণিব? 
কেধল তাহাই নহে । মিলের হিতবাদ দর্শনইবা। কোথার 
রহিল? কুমারী কব অতি খিচক্ষণতাব সহিত এই কথা 
বলিয়াছেন। যদি অধিকাংশ লোকের স্ুখই আমাদের সকল 
কাধ্যের লক্ষ্য হওয়! উচিত হয়, তবে কেবল মিল নহে, সকল 
মনুষ্যই সত্য বলিয়। অনন্ত নরকে গমন করিলে, সে লক্ষ্য 
"কোথায় থাকে? বাস্তবিক এ কথাটি ষদ্দি কেখল অলঙ্কার. 
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মাত্র ন। হয়, যদি বথার্থ ই উহ। ভাহার হৃদগনত কথা হয়, তাহ! 
হলে বর্ণে এন্ডলে মিলের অদন়ের ভাব তাভার দার্শনিক। 
মতেব আপেক্া উচ্চতর স্তান অপির করিয়াছিল । তাহার 
নৈতিকদশন অধিকাত্শেব শ্াবাকেই নক্ষা করিতে বলে, কিন্তু 


ভাভাব ভাব তাহাকে এমন এক উচ্চ স্ঞানে উখিভ কবিয়া- 
₹. 


,যেগ!নে সান্ভন আথ ছহখের প্রতি আক্ষেপ লা সরিয়। 
কেবল মার সভ্োন প্রতি লক্ষ্য ত্রাখিব চলেশবকিপল সতা- 
(কই সনদাণব কনে । এভ উচ্চ 'অবাহ৬ই শ্রক্লভ সখ অব- 


2 


পিতি কতো । লখছঃখনন্বিপেক্ষানীতিই মুভিষকে প্রকৃত 


ভথেব অপকাধী কনে। 

বাহ হউক নৈতিক বাপ্যতা সন্ধদ্দে থে কগা বলিতে- 
ছিলাম, তদ্দিবসে আদাঁদেব শাঁধান কথা এই থে, নৈতিক 
বাধাতা ও সামাজিক ভঘ এক পদর্৫থ নহে। উতর পদার্থের 
প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন; স্বৃতরাং একটি হইতে আর একটি উৎপন্ন 
হইঘাছে, এমন কথা কণনই স্বীকার করিতে পরিন।। নৈতিক 
বাধ্যতা এএন উচ্চ "৪ মগত ভাব, এবং ভয় এনন নিই ও ভীন 
ভাব বে বংশপবস্প্বায় ধৈটিক নিয়ন ন্তুসারে একটি ভাব 
আন একটি ভাবে পরিণত হইয়াছে, ইহ। অপার কল্পনা ভিন্ন 
আর কিছুই নহে ।৯ 

পুনব্বার সেই প্রপ্ন জিজ্ঞাসা করি, নৈতিক বাধ্যতাবোঁধ 
কোথা হইতে আদিল? প্লে ও ঝালরাণি বাদ্যতাবোধে 





সি শশা পাটি পি ৮ শশা? শট শী শি শিল্পা 


৬199 41291198978 ৫5 0114 41 টু 1104 31048%- 
187৮, 1১. 24. 130 ৮06৯ 01870170990, 14 1 10 10১1), 


পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে বিবেকের সাক্ষ্য | ১০৫ 


ছুই ব্যক্তি বুঝ] যায়। আমাদের অন্যান্য ননোবৃত্তির সহিত 
একটি বিষরে বিবেকের প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে । অন্যান্য 
বৃন্তি আমাদিগকে কার্ধো প্রবৃত্ত করে মাত্র, বিবেক আমাদি- 
গকে বিশেষ বিশেষ কাঁর্স্যান্ষ্ঠানে বা বিশেষ বিশেষ কার্ধ্য 
হইতে নিবৃন্ত থাকিতে অন্তমতি করে। মন্তুযোর পণ্ড প্রবৃত্তি 
নিচয় ,সচবাঁচর অত্যন্ত প্রবল; কিন্তু প্রবল হইলেও মানব 
হাদয়ে তাহাব। দস্থ্যর ন্যায় কার্য করে । বিবেক পিতার 
ন্যায়, গুরুর ন্যায় আমাদিগকে আদেশ করে । (0973০)97)08 
৪[)9815 11) 01)9. 11701)91720159 10091) বিবেক কখন কোন 
কার্ম্যসন্বন্ধে বলেনা যে, উভা করা ভাল বা উহা করা মন্দ। 
বিবেক বলে, “এই ভাল কার্য কর।” “এই মন্দ কার্য 
কবিও না” বিবেক আমাদিগকে খাপ্য করে। 

কিন্ত এস্বলে কেহ ভিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, মানব- 
হৃদয়ে বিবেক বলিয়া কোন শক্তি বা বুত্তি খাকিলে ও আমরা 
তাহাকে মানিতে বাধ্য কেন? 

অসচ্চরিত্র, উচ্ছঙ্খল স্বভাব ব্যক্তিগণ এপ প্রগ্ন করিতে 
পারে; কিন্ত আমি সে কথা বলিতেছি ন।। চিন্তাশীল 
দ্রাশশনিকেও এমন কথ! বলিতে পারেন । কথাটির গভীর 
তাৎপর্য্য আছে। 

বিবেককে মানিৰ কেন ? এ প্রশ্নের সহজ উন্ভর এই যে, 
মানিলে তোমার পরম মঙ্গল হইবে, না মানিলে তোমার 
সর্বনাশ । 

এখন হিতবাদী বলিলেন বে, যদি মঙ্গলামঙ্গল ভাবিয়া, 
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কার্য করিতে ভঈল, বে ভিতবাদ অস্বীকার কবা হইল কই ৰ 
ভিততবাদেন মহ ক্্বিদ্ধ নহে; কিন্ত ভাই বলিয়। যে, ছুঃখ 
ও বিপদকে ডাকিয়া আনিতে হইবে, এমন কোন কথা 
নাই। 

ধাহাবা কেবল স্থদঃথখজ্ঞানেন উপনে শীতিততহ 'পতি- 
টিত করিতে প্রয়ান পান, আমি ভাশ্াদেবই কথার প্রতিবাদ 
করিতেছি । এই পথান্ত প্রমাণ কবা আমাৰ উদ্দেশ্ট যে, 
আমাদের জদবে স্বভাবতঃ বিবেক বাইনন্তিক দারিত্ব বোধ 
বর্তমান বহিয়াছে ; তাঁচারই অন্থগত ভইয়! চলিলে আমাদের 
মঙ্গল, না চলিলে সর্ধনাশ। এই স্বাভাবিক বিবেকের সত্তা 
ধাভানা অস্বীকাব করেন তাহাদের মত আমর! অসার ও 
অঘুক্ত বলির মনে করি । 

বাধ্যতাবোপে ছুই ব্যক্তি বুঝায় । একজন বাধ্য করে, 
আর একজন বাপা হয়। স্ততবাৎ মান্ুষেব নৈতিক বাধ্যত। 
বোধ, মান্ষেন উপর আর এক অপশ্ঠ ব্যক্তিব অভিভাবকতা! 
প্রকাশ করিতেছে । 

এখাঁনে একটি প্রশ্ন উদ্গিতেছে । মান্ষ আপনার নৈতিক 
বাধাতা বোধেন অনুগত হইয়া নৈতিক কাধ্য কবিনেছে । 
মন্দষোন নায় পরমেশ্বরের নৈতিক বাধাতা বোধ থাকিতে 
পারে না; কেননা তীহভাঁব উপবে কেহ নাই | “ত্রদীশ্বরান1ং 
পরমং মহেশ্বরং তবে তিনি কেষন করিয়া নৈতিক কার্য 
করেন? তিনি আমাদের ন্যার নৈতিক বাধ্যতা অনুভব 
করেন না; অনন্ত স্বরূপের পক্ষে তাহ অসমন্ভব। পবিত্রতা 


স্ল 
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ও মঙ্গল তাহার স্ববপ,--তাহার স্বভাব? সুতরাং পবিত্র ও 
মঙ্গলকর কাধ্য স্বভাবতঃ তাহা হইতে নিঃস্থভ হয়। পুষ্প 
চন্দন যেমন স্বল্গাবতঃ সুগন্ধ দান কনে, নৈশ সমীর্ণ যেমন 
'স্বভাবৃতঃ শাভল কবে, সন্সি্ধ সলিল যেমন স্বভাবতঃ তত 
নিবারণ কবে, সেই রূপ সভা, মঙ্গল, ও পোন্দঘা স্বভা৭ 


চি 
তে উত্সারিত হইতেছে । ভিনি মন্দ বাঁরতে পাবেন 


শি 


না। তিনি কোটি কোটি প্রন্মাণ্ড হুষ্টি কন্তে ও বিনাশ 
করিতে পারেন, কিন কখন মন্দ হইতে বা করিতে পারে 
না। তিটনি-অনাদে অনন্ত, অপরিসীম ভাল। ভি 
সত্যং শিবং জুন্দনং |” বাধ্য হইয়া তাহাকে ভাল হইতে 
হয়না । 


০ 


৩ 


মানুষও বত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তত সে পরমেশ্ব রের 
স্বভাব লাভ করে। মগুয্যের পক্ষে ধন্ম ক্রমশঃ স্বাভাবিক 
ও সহজ হইগা যায। “উত্তম। সহজাবস্থ। 1” নে পরিনাণে 
প্রেমের বিকাশ, সেই পরিমাণে বাধ্যতা বোধের বিনাশ। 
সন্তান ক্রমশঃ পিতৃন্বভাব প্রাপ্ত হয়। মাতা যেমন স্বভা- 
বতঃ সন্তানকে ভাল বাসেন, সন্তানের সেবা করেন? উন্মন্ত 
সিদ্ধ সাধু সেত কূপ স্বভাবতঃ জীীবকে ভাল বাসেন, স্বভাবতঃ 
তাহার সেবা করেন »_স্বর্গায় প্রেমের প্রবাহে তাহার নৈতিক 
বাধ্যতাবোধ ডুবির বায়। ৮ 

পরমেশ্বরেব অস্তিত্ব বিষয়ে বিবেক সম্বন্ধীয় যুক্তি এবং 
স্ষ্টি কৌশল মুলক যুক্তির 'মধ্যে প্রভেদ কি? স্থষ্টি কৌশলে 
“অভিপ্রায় প্রকাশ পায়; স্বাভাবিক বিবেকের মধ্যেও অভি- 


৬ ধর্স-জিজ্ঞাস। | 


প্রায় প্রকাশ পায়, উভয় স্লেই স্যষ্টি কৌশল। সুতরাং 
উভয় স্বলেই এক জ্ঞানময়ী শক্তি প্রকাশ পাইতেছে। 

শিবেক সম্বন্ধীয় যুক্তিতে আরও কিছু অধিক আছে। 
পূর্বেই বলা হইরাঁছে ঘে, বিবেকে বাঁ নৈতিক বাধ্যতা বোধে 
ছুইঞ্জন বুঝায়। বিবেক আমাদিগকে পরিচালনা করিতেছে, 
উপদেশ দিতেছে, তিবস্কার করিতেছে । আমি বাহ উচ্ছ। 
করিতেছি, বিবেক তাহার বিপবীত আদেশ কনিতেছে। 
কখন বিবেকের আদেশের সঙ্গে অ'মার ইচ্ছা মিলাইযাঁ লই- 
তেছি, কখন বা তাহ। অগ্রাহ কখিরা স্বেজ্জাচাবী হইতোছি। 
কিন্তবঘধন বিবেকের আদেশ উল্লজ্ঘন করি, তখনও ৰিবেক 
তাহার কথ। বলিতে ক্ষান্ত হয় না । বিবেকের সঙ্গে আনার 
সম্বন্ধ কি? পরিচালক, পরিচালিত; নেতা, নীত ; উপদেষ্টা, 
উপদিষ্ট ; শিক্ষক, শিক্ষিত ; তিবস্কর্ভী, তিরস্ত ) এই অস্পষ্ট 
সম্বন্ধ অনুভব করি । হে পরিচালক, সেই পরিচালিত ; যে 
নেতা, সেই নীত ; যে উপদেঞ্া, সেই উপদিষ্ট; যে শিক্ষক, 
সেই শিক্ষিত; যে তিরস্কর্তা, সেই তিরস্কত; এমন কি কথন 
হয়? 

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আর একজন আছেন । সক্রেটিস্‌ 
বলিতেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে একজন আত্ম নিরন্তর থাকেন । 
তিনি যখনই কোন অন্তায় কর্ম করিতে ইচ্ছা কবিতেন, সেই 
আত্মা তত্ক্ষণাৎ তাহ! করিতে নিষেধ করিতেন । 

সন্কেটিস্‌ যাহা বলিতেন; আমরা প্রত্যেকে কি ভাহা 
বলিতে পারি না? আমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে একজন আত্ম। 


পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে বিবেকের নাক্ষ্য । ১০৯ 


কি নিরস্তর বাস করিতেছেন না? যখনই আমরা কোন 
দষ্কার্ধ্য করিতে ইচ্ছা করি, তৎক্ষণাৎ কি তিনি তুহ]নষেধ 
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পরমেশ্বরের বাণী 





বিবেক দ্বপ কর্ণে আমর। পরমেশ্বরের আজ্ঞা শ্রবণ করি; 
অথবা বিবেক পরমেশ্বরের বাণী । প্র ঘড়িটা যেমন দিবারাত্র 
টিকটিক্‌ করিরা সময় বলির দিতেছে, সেই রূপ তোমার 
আমার প্রাণের ভিতর এমন কিছু আছে, যাহ। আমাদিগকে 
নিরন্তর বলিতেছে, “এই কাজ কর, এ কাজ করিও ন11+ 
সামান্ত কাজ হউক, আর বড় কাজই হউক, বিবেক সর্বদাই 
কিছু না কিছু করিতে বলিতেছে,__এক মূহুর্ত বিশ্রাম নাই । 

থিওডোর পার্কারের বাল্য জীবনের একটি গল্প অনেকেই 
শুনিয়াছেন । চারিবর্ষ বয়স্ক পার্কার সন্ধ্যার সময়, পিতার 
গোলাবাড়ী হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় পথ সন্নিহিত 
ক্ষুদ্র পন্বলে একটি কচ্ছপ দেখিলেন। দেখিয়া . বালস্বভাৰ 
সুলভ চপলতা। বশতঃ তাহাকে প্রহার করিবার জন্য হস্তস্থিত 
যষ্টিউউনত্তোলন করিলেন ; কিন্তু মারিতে পারিলেন না । গৃহে 
আসিয়া মাতাকে জিজ্ঞাস করিলেন, “মা ! আমি কচ্ছপকে 
মারিব বলিয়। যাঁ্ট উত্তোলন করিলাম, কিন্ত কে আমাকে 
মনের ভিতর হইতে মারিতে বারণ .করিল ? আমি মারিতে 
পারিলাম না। যে আমাকে বারণ করিল, সে কে মা?” 

শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া সুখচুম্বন পূর্বক মাতা বলিলেন, 


১৩ 







১৯০ ধর্ম-জিজ্ঞাসা । 


“বৎস! লোকে উহাকে. বিবেক বলে। আমি বলি, উহ! 
মানরহৃদয়ে পরমেশ্বরের বাণী ।৮ 


পার্কারের মাতা যে কথা৷ বলিয়াছিলেন, উচ্চতম দর্শন . 


সেই কথা বলিতেছেন ;__বিবেক মানব হৃদয়ে পরমেশ্বরের 
বাণী। * এস্থলে পণ্ডিতজনের জ্ঞান এবং নারীহৃদয় স্থলত 
ভক্তির সম্মিলন হইয়াছে । প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত ভক্তির 
মধ্যে কখন বিরোধ নাই। জ্ঞান ও ভক্তির বিবাহে তত্বজ্তানের 
জন্ম । 


সাকার ও নিরাকার উপাসনা | 
(পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণির ভ্রম প্রদর্শন |) 

ভারতবর্ষের যে যে স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি,সর্বাত্র ধর্ম সম্বন্ধে 
একটী প্রশ্ন শ্রবণ করিয়াছি,--নিরাকারের উপাসনা হইতে 
পারে কি না? এই সাঁকার উপাসন। প্লাবিত দেশের সকল 
প্রদেশেই নির।কার উপাসন] সম্বন্ধে সংশয় বা আপত্তি দুষ্ট 
হম্ব। উপস্থিত সময়ে বঙ্গদেশে অনেকের মনে এই সংশয় 
বা. আপত্তি পূর্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছে । পণ্ডিত শশধর 
তর্কচুড়ামণির বক্ত.তা। সংবাদ পত্রে মুদ্রিত হইয়! দেশের নান্। 
স্থানে প্রচারিত হওয়(তে অনেকের হৃদয়ে উক্ত আপত্তি 
ঘৃট়ীক্কৃত হইয়াছে 

আমি নিরাকার উপাসক। আমার বিশ্বাসকে যখন 
প্রসার ও অযুক্ত বলিয়! প্রতিপন্ন করা হইতেছে, আমার 
ধর্মের,উপর আক্রমণ করা হইতেছেট তখন আমি নিশ্চিন্ত 


সাকার গ নিরাকার উপাঁন! 1 ১১১ 


থাকিতে পারি না। আমার ধর্মরবুদ্ধি বলিতেছে, “সতোর 
সমর্থন কর”; ধর্শাবুদ্ধির সেই আদেশ মন্তকে ধারণ.করিগ্জাই 
আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। 

প্রথমেই ছুটি কথা আপনাদ্িগকে নিবেদন করিব 
অনেকগুলি কথার সমালোচন1! করিতে হইবে, সুতরাং বক্র তা 
দীর্ঘ হইলে ক্ষমা করিবেন । আপনারা ধদি অনুগ্রহ কবিয়া 
ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক আমার সকল কথাগুলি শ্রবণ করেন, 
বাধিত হইব। দ্বিতীয় কথা এই যে, মনুষ্য জীবনের যাহা 
উদ্দেশ্ত, অদ্যকার আলোচনারও তাহাই উদ্দেশ্ঠ,__সত্যলাভ | 
ব্যক্তি বিশেষ ব! সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষ সমর্থন করাঈ্আমাদের 
উদ্দেশ্য নহে; নিরপেক্ষ ভাবে সত্য নির্ণয় করাই আমাদের 
উদ্দেশ্য । ব্যক্তি বিশেষ যুদ্ি বিনষ্ট হইয়1 যায়, তাহাঁও ভাল, 
কিন্ত সভ্য জয় লাভ ককক। সম্প্রদায় বিশেষ ষদি বিলুপ্ত 
হুইয়। যায় তাহাঁও ভাল, কিন্ত সত্য জয়লাভ করুক । প্রত্যেকে 
এই কথা বলুন, “আমার জয় চাই না, সত্যের জয় হউক ।+? 
(উচ্চ করতালি) « 

নিরাকারকে কি বাস্তবিক ভাবা যায় না? ছুই একটি 
সহজ বিষয় ভাবিলেই এ বিষয়টি বুঝা যায়, বৈজ্ঞানিক আলো- 
চনার প্রয়োজন নাই । "আমাদের মানসিক ভাব সকল কি? 
সেঙ্গকলের কি আক্কৃতি আছে? মন ও মনের ভাব সকল 
দীর্ঘ না হু্ব, তিকোণ না চতুক্ষোণ, লোহিত না পীত ? সক- 
লেই জানে অনকে আয়রা! মনের দ্বারাই জানি, তাহার কোন 
মুর্তি নাই। | 


১১২ “ধর্ম-ভিজ্ঞ (না | 


মানুষ সুখ যেমন চায়, এমন আর কিছুই নহে। সখের, 
জন্ত মানুষ সাগর পার হইতেছে, গিরি লঙ্ঘন করিতেছে; 
শ্থের জন্য শত প্রকার কষ্টকেও আলিঙ্গন করিতে সম্কৃচিত 
হইতেছে না। কিন্তজ্খকে কি কেহ কথন চক্ষে দেখিয়া- 
ছেন? হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন? রপনায় আম্বাদ করি- 
যাছেন? স্থখের কি কোন রুপ মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? 
স্থখ সকল ইন্দট্রিয়ের অতীত অথচ এই সখের জন্য মনুষ্য ইহ 
সংসারে নিয়ত পবিভ্রমণ করিতেছে । ৃ 

ঘঃখ সম্বন্ধেও সেই কথা । মানুষ ছঃখকে যত ভয় করে, 
এত আরঞগ্জকাহাকেও নহে । সামান্য একটি ব্রণের যন্ত্রণায় 
লোক অস্থির হয়। কিন্তু ছুঃখ কি আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয় ? 
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, প্রভৃতি ইন্ড্রিরের দ্বারা কি“ কেহ কখন 
ছঃখকে প্রত্যক্গ করিয়াছেন? ছুঃখের কি কোন আকার 
আছে? উহা কি কোন প্রকার বর্ণ বিশিষ্ট ? 

ভালবাস। কাহাকে বলে সকলেই জানেন । মাতা সম্তানে, 
বন্ধু বন্ধুতে, দ্বামী স্ত্রীতে ভালবাস। রূপ্‌ রজ্জুতে বদ্ধ। ইহ! 
সমগ্র জনসমাঁজকে বাধিয়! রাখিয়াছে। কিন্তু ইহা নিরাকার 
রজ্ঞু। কেহ কি কখন *চন্মচক্ষে ভালবাসা দেখিয়াছেন ? 
ষাস্ার জন্য মানুষ পাগল, কেহ কখন হাহা চক্ষে দেখে নাই, 
হস্তেস্পর্শ করে নাই, রসনায় আস্বাদন করে নাই; তাহ] 
কোন ইন্দরিয়েরই গ্রাহ্‌ নহে। 

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, ধাহারা পণ্ডিত, তাহারাই 
নিরাকার ভাবিতে পারেন, অজ্ঞান লেকে পারেনা । ইহ! 


, সাকার ও নিয়াকার উপাসনা । ১১৩ 


কি প্রকৃত কথা? হ্ুখ ছঃখ প্রেম প্রভৃতি মানসিক ভাব 
কি সকল মনুষ।ই অনুভব করে না? কৃষক কি রাজা; পণ্ডিত 
কি মুর্খ, ধনী কি দরিদ্র, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই কি 
হর্ষ, শোক, প্রেম, ত্বণা, প্রভৃতি ভাব অনুভব করে না? নিরা- 
কার কাদায়, নিরাকার হাসায়, নির্াকারে বলায়, নিরাকারে 
চলায়, নিরাঁকারে ভব সংসারে নিরস্তর বিূর্ণিত করে, অথচ 
বল নিরাকারকে শন্ুভব কর। যায় না? 

এস্কলে কেহ বলিতে পারেন, এই সকল মানসিক ভাব 
নিরাকার বটে, কিন্ত সাকার ভিন্ন ই সকল ভাব কখন মানৰ 
হৃদয়ে উত্তেজিত হয় না। তর্কচুড়ামণি মহাশস্ম একথা বলি- 
পলাছেন। ছুঃখীর মূর্তি না দেখিলে হৃদয়ে দয়ার সঞ্চ!র হয়, 
না, প্রিয়তমের মুর্তি না দেখিলে প্রেমের উত্তব হয় না। 
ইহা? কি সত্য কথ। ? অনেক স্থলে সত্য ; সকল স্থলে নহে । 

ধাহারা বলেন, সাকার পদার্কে না দেখিলে নিরাকার 
ভাবের উত্পত্তি হয় না, একটি বিষয় তাহাদের বিচার করিয়া 
দেখ! উচিত । সাকার অগ্রে না নিরাকার অগ্রে? এই ফে 
আলোক আমার সন্মুখে রহিয়াছে, উহার একটা মুর্তি আছে। 
কিন্ত আমার সম্মুখে যে আলোক রঙ্বিজ্জাছে, তাহা আমি কেমন 
করিয়া! জাঁনিলাম ? কে আমাকে উহার সংবাদ দিল ? আমার 
মন। এই আনার চতুঃপার্থখে জলস্থলশূন্যে যে অগণ্য অসংখ্য 
পদার্থ রহিয়াছে, "কে আমাকে মে সকলের সত্তার সংবাদ 
ক্বানিয় দিতেছে? আমার জ্ঞান । 

এখন দেখুন, মন বা! জ্ঞান নিরাকার পদার্থ । অধিক * 


১১৪ ' ধর্ম-জিজ্ঞাস। | 


আক্দাণ্ড থাকিতে পারে, কিন্ত মন না থাকিলে আমার সম্বন্ধে 
উহার অস্তিত্ব কোথায় ? 

সাকার ভিন্ন নিরাকার ভাবের উদ্ভব হয় না; এ কথা 
সভ্য হওয়া দুরে থাকুক, তাহার বিপরীত কথাই সত্য। 
নিরাকার ভিন্ন সাকার পদার্থের জ্ঞান কখন সম্ভব নহে। 
নিরাকার অগ্রে, সাকার পরে? নিরাকার ভিত্তিমূলে, সাকার 
দগায়মান। 

মুর্তি না দেখিলে যে প্রেম প্রভৃতি হৃদয়ের ভাবের উত্তব 
হুত্ব না, সকল স্থলে এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। ঈশ৷ 
বলিয়াছেন, অপর নন্গষ্যকে আত্মবত প্রীতি কর । অন্য কোন 
কোন সাধু বলিয়াছেন, অপর মনুষ্যকে আপনার অপেক্ষা! 
প্রীতি কর। অন্যকে আত্মবৎ অথবা আপনার অপেক্ষ!1 
অধিক ভাল বাসে, এমন মহাজন জগতে কয়জন আছেন ? 
সাধারণতঃ সকল মনুষ্যই অন্যের অপেক্ষা আপনাকে অধিক 
ভালবাসে । এস্থলে দেখুন বদি মুর্তি-দর্শনের উপর প্রেম 
নির্ভর করিত, তাহা হইলে সাধারণতঃ আপনার অপেক্ষা 
অন্যের প্রতি প্রেম নিশ্চয়ই অপ্িক হইত। আমারা অন্যের 
মূর্তি যেমন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, নিজের মূর্তি কি সেই 
হ্ধপ দেখিতে পাই ? মর্য মধ্যে দর্পণে দেখি, সত্য? কিন্ত 
দর্পণে প্রতিবিস্ব দর্শন এবং চক্ষুদ্বার! প্ররুত মুর্তিকে সাক্ষাৎ 
দর্শন, এ উভয়ে কি তারতম্য নাই ? দর্পণে মুখ দেখি, আবার 


ভাহা ভুলিয়া যাই। বোধ হয়, অনেকেরই এরূপ হয়। ক্ষণ- 
কালের জন্য প্রতিবিদ্ব দর্শনের ফল কিস্থায়ী হওয়া সহজ ? * 


। , শব জন্মান্ধ কখন দর্পণেও মুখ দেখে নাই। 


সাকার ও নিরাকার উপাসনা । ১১৫ 


নিরাকার ভাবা যায় না, স্থৃতরাঁং নিরাকার উপাসন! 
অসম্ভব, এ কথার যুক্তি-যুক্ততা যিনি বিচার করিতে চান, 
তিনি একটা পৌত্তলিকক্রিয়ার বিষয় আলোচন1 করিয়া 
দেখুন। কুস্তকার যখন মূর্তি সংগঠন করিল, তখন উহাকে 
কেহ দেবতা বলিয়! বিশ্বাস করে না। যখন পুরোহিত 
'আসিয়। মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক দেবতাকে আহ্বান করিলেন, 
ভখনই উহাতে দেবতার আবির্ভাব হইল। পৃজ1 শেষ হইয়! 
গেলে বিসর্জন কর! হইল, তখন উহাতে আর দেবত্ব রহিল 
না। জিজ্ঞাসা করি, কেহ কি কখন দেখিয়াছেন যে, প্রতি- 
মাতে দেবত। প্রবেশ করিতেছেন? কেহ কি কখন চক্ষে 
দেখিয়াছেন যে, প্রতিমার মধ্যে দেবতা আধষ্ঠান করিতেছেন ? 
কেহ কি কথন দেখিয়াছেন যে, উপযুক্ত সময়ে প্রতিম! 
স্বইতে বাহির হইয়া দেবত। চলিয়। যাইতেছেন ? কেহই বলি- 
বেন না ষে, তিনি কখন বাস্তবিক দেখিয়াছেন। সাকার 
উপাসক ইহাই বলিবেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন যে, প্রাতি- 
মাতে দেবতা! অধিষ্ঠিত হন, এবং যথাকালে দেবতা চলিয়! 
যান। 

জিজ্ঞাসা করি, তবে নিরাকার উপাসনা! অসম্ভব হইল 
কেন? তোমীরও বিশ্বাস, আমারও বিশ্বাস ; বিশ্বামই যখন 
উভর প্রকার উপাসনার ভিত্তি মূল, তখন নিরাকার উপা- 
সনার দোষ কি?" 

সাকার উপাসক 'বলিবেন যে, আমার একটা. অবলম্বন , 
আছে, তোমার অবলম্বন কোথায়? কি আশ্যধ্য! ম্বাত্িক!, 


১১৬ ধর্ম্ম-জিজ্ঞানা । 


প্রস্তর, ব। কাষ্ঠনির্ষ্িত একটা মূর্তি অবলম্বন হইতে পারে, 
ঘর এই সুবিশাল সুন্দর ব্রঙ্গাণ্ড অবলম্বন হইতে পারে না? 
ব্রহ্গাণ্ডের অন্তর্গত স্ন্দর, মনোহর, *গান্তীর্য্যপূর্ণ প্রত্যেক' 
পদার্থ কি পরমেশ্বরের পুক্তার অবলম্বন হইতে পারে না? 
মনুষ্য হস্তগঠিত-মুর্তি অবলম্বন হইতে পারে, আর স্বয়ং পর" 
মেশ্বর নিজ হস্তে যাহ! প্ংগঠন করিয়াছেন তাহা অবলম্বন 
হইতে পারে না ? পু 

উপনিষদ বলিতেছেন, “ভূতেবু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীর12 ১৯ 
খাঁর ব্যক্তি সকল পদার্থে সেই পরমেশ্বরকে চিন্তা করেন। 


পুত্তলিক! কি অবলম্বন হইতে পারে ? 


সাকার উপাঁসক বলিতে পারেন যে, যখন উভয় প্রকার 
উপাসনাতেই অবলম্বন রহিয়াছে, তখন নিরাকার উপাসনা 
শ্রেষ্ঠ কিসে ? উভয় স্থলেই অবলম্বন আছে সত্য, কিস্তু অবল- 
বনের প্রভেদ অনেক । অসীম অনন্ত পরমেশ্বরকে নিরবলম্ব- 
ভাবে চিন্তা করিতে ন। পারিলে, স্থষ্ট পদার্থের অবলম্বনে 
তাঁহার উপাসন। করিতে পার । তিনি অনস্ত ব্রন্মাণ্ডে আছেন, 
আমি উহ! একেবারে ধারণা করিতে পারিব না বলিয়া পদার্থ 
বিশেষে তীহার সত্তান্ুভব করিতে যত্ব করিতে পারি । কিন্ত 
আমি মনে মনে বিলক্ষণ বিশ্বাস কবি, যে আমার ঈশ্বর অসীম 
বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। সাকার উপাসকগণ কি সেইরূপ ভারে 
,প্রুতিমাতে তাহার সন্তান্থভব করেন? অত্মার অনুন্নত অবস্থা 
নিবন্ধন আমি নিরন্তর, দিবা রজনী, বিশ্বকার্ষেয, অস্তরে 


সাকার ও নিরাকারণ্উপাসন। | ১১৭, 


বাহিরে, তাহার সন্তান্থভব করিতে গারিতেছি না। কিন্ত 
তাই বলিয়। আমি কখন মনে করিন। যে, যে পদার্থ ব। স্তানে 
আমি তাহার সন্তান্থভব করি, তাহ] হইতে তিনি চলিরা যাঁন। 
সাকার উপাসক কি সেইরূপ মনে করেন যেত্াহার দেবতা 


সর্বব্যাপী বলিয়। প্রতিমাতে চিরদিন বর্তমান? কখনই প্রতিমা 
হইতে চলিয়া বান না ? 

, কোন কোন সাঁকারবাদী বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলেন, 
“আমাদিগকে পৌত্তলিক কেন বল? আমরা কি পুতুলের 
পূজা করি ?” পণ্ডিত শশধর তর্কচুডামণি মহাশয়ও তাহার 
বক্ত,তায় বলিয়াছেন, “হিন্দুরা তো! কখ*ই পুতুলকে ঈশ্বর 
বলিয়। পূজা করেন নাঁ। পুভুলকে যন্ত্স্বরূপ" মনে করিয়! 
তাহাতেই ঈশ্বরের অবিষ্ঠান ভাবিয়। ঈশ্বরেরই. পূজা করেন |” 

“আভ্যন্তরিক ভাব সংগ্রহ ও একাগ্রতার সাহায্যের নিমি- 
তেই কেবল প্রতিমার প্রয়োজন,তদ্বতীত আর কিছুই নহে ।” 

তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নিজের সম্বন্ধে এসকল কথা সত্য 
হইতে পারে, কিন্তু সর্বসাধারণ সাকার উপাসক কি বাস্তবি- 
কই প্রতিমৃত্তিকে অবলম্বনমীত্র মনে করেন? সর্বব্যাপী অনস্ত 
স্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রতিমাতে অধিষ্ঠিত ভাবিয়া আমাদের 
দেশের কোটি কোটি নরনারী কি তাহার পৃজ। করিয়। থাকেন ? 
নিশ্চয়ই সে ভাব নয়। 

দুর্গোৎসব বানালীর প্রথান ধর্মোৎসব । এই ছুর্গোতি- 
সবের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখুন, উহা প্রকৃত কথা 
কিনা? সর্বনাধারণ লোকে কিবিশ্বাস করে? আদ্যাশক্তি* 


১১৮. খধম্ম-জিজ্ঞাসা । 


ভগবতী কৈলাসে সংবৎ্সর থাকেন ; তিন দিনের জন্ত বঙ্গ- 
বাসী ভক্তের গৃহে আসিয়া অধিষ্ঠান করেন। আদ্যাশক্তি 
যথার্থই কৈলাসে থাকেন, নতুব। কৈলাস পর্বত বিলুপ্ত হইয়া ' 
াইত। কিস্তৃতিনি কি সত্য সতাই কৈলাস হইতে বঙ্গ 
ভূমিতে তিন দিনের জন্য আসেন? সত্য সত্যই কোন বার 
দোলায়, কোন বার ঘোড়ায়, কোন বার নৌকায় আরোহণ 
করিয়া! এদেশে আসেন ? (শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজন,--“রেলে 
আসেন ন]1?” ) না? যে সময়ে উহা কল্পিত হইয়াছিল, সে 
সময়ে রেল ছিল না; নতুবা রেলেও আসিতেন। আদ্যাশক্তি 
কেবল তিন দিনের জন্য আসেন ? তিনি আমার এই বক্ষ- 
স্থলে কি তিনশতপয়ষট্ট্রি দিন নিরস্তর বাস করিতেছেন না ? 
আমাদের প্রত্যেকের চরণাঙ্গুলি হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যস্ত 
সমগ্র দেহে কি আদ্যাশক্তি ভগবতী এই মুহূর্তেই প্রাণরূপে 
'অধিষ্ঠান করিতেছেন না? নতুবা এ শরীর কোথায় থাকিত ? 
আত্মার আত্মারপে কি তিনি আম্মার অভ্যন্তরে অধিবাস করিতে" 
ছেন না? নতুবা আত্মার অস্তিত্ব কেমন করিয়া সম্ভব হইল ? 
আদ্যশক্তি অর্থ কি? যে শক্তি হইতে ব্রহ্মাণ্ড সমুস্তত। 
ইংরেজী ভাষায় উহাকেই [1175009039০ বলে? সেই আদি 
কারণ, সই মূল শক্তি, প্রত্যেক পরমাণুর অভ্যন্তরে অবস্থিতি 
ন1 করিলে কি এই ব্রহ্গাণ্ড বিলোপদশ। প্রাপ্ত "হয় না? মহ- 


ধ্রিগণ সেই জন্য তাহাকে “প্রাণস্ত প্রাণং 2,* বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন । | 


* “প্রাণসা প্রাণমু চক্ষুষশ্চক্ষুর 5 শোতসা শ্রোত্রং মনসোয়ে মনোবিদুঃ । 
' €ত নিচিক্যুবরদ্ষ পুরাণ মগ্র্যম্‌। 


সাকার ও নিরাকার উপালন1 1 ১১৯ 


ভগবতী ভক্তের ভবনে তিন দিন অবস্থিতি করেন । তার- 
পর তাহাকে বিসর্জন দেওয়া হয়। বিসর্জন দিওনা ।* প্রাণের 
সিংহাসনে চিরদিন প্রতিষ্ঠিত রাখ । আর, বাস্তবিক কি কেহ 
প্রাণের প্রাণকে বিসর্জন দিতে পারে? তুমি তীহাকে তাড়াইয়! 
দেও, কিন্ত তিনি তোমাকে ছাড়েন না। সেই জন্তই তপো- 
নিষ্ঠ মংর্ধি উপনিষদে ব্যক্ত করিয়াছেন, “মাহংব্রন্ম নিরাকুধ্যাং 
মামাব্রন্ম নিরাকরোদনিরাকরণমন্ত্ব |” ব্রহ্ম আমাকে পরি-, 
ত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাহাকে পরিত্যাগ না করি। 
তিনি আম] কর্তৃক সর্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন । 

প্রাণের শ্রিয়তমকে কেহ বাহিরে রাখিতে ইচ্ছ। করে ন1। 
যাহাকে তুমি প্রাণের সহিত, ভাল বাস, তাহার মধ্যে ও 
তোমার মধ্যে আকাশের ব্যবধান কি ভাল লাগে? প্রিয়তম ' 
প্রাণেশ্বরকে প্রাণের ভিতরে রাখিতে চাই। নেইজন্ত বাহ্‌ 
পুজা ভাল বাসি না। প্রতিমা সংগঠন কব্ন, বাহিরের প্রতিম। 
বাহিরেই থাকিবে । যিনি পপ্রাণস্ত প্রাণং”, তাহাকে প্রাণ- 
মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুজা.করিতে চাই। তিনি প্রাণ). 
প্রাণের আবার গতিমা কি? তপোনিষ্ঠ মহর্ষি বলিতেছেন, 
“নতন্ত প্রতিম] অস্তি।” 






ভাহারা নিশ্চয়রূপে এই পুরাতন সর্বশ্রেষ্ঠ "পরব্রক্ষকে হানেন, যাহারা 


' ইহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোঞ্জের শ্রোত্র এবং মলের,.সন বলিক্?, 
শ নী 
জলেন। 


১২০ | ধর্দ-জিজ্ঞাস। | 


পৌত্তলিকতা কি অনন্ত ঈশ্বর পুজা ? 


সাকারবাদীগণ যে পুত্তলিকায় “ঈশ্বরের পুজা করেন,” 
শু কথ] স্বীকার করিতে পারি না। এই যে অকুল সমুদ্রের 
হ্যায় হিন্দু সমাছ, ইহার সর্ধত্র যে.পুজ। প্রণালী প্রচলিত»তাঁহা 
কি সর্বব্যাপী, অনস্ত পরমেশ্বরের উপাসন1 শিন্ন আর+কিছুই 
নহে? প্রতিম! কি যথার্থই সেই পুজার অবলম্বন মাত্র ? 
চক্ষু কর্ণ ই .থাকিতে কখন একথা স্বীকার করিতে পারি না । 

ঘরে ঘরে কি হইতেছে দেখুন। যদ্দি অনন্ত পরমেশ্বরেরই 
পূজা কর! হয়, এবং প্রতিম! কেবল তাহার অবলম্বন মাত্র, 
তবে প্রতিমূর্তির জন্য স্নীন, আহার, ও শয্যার বন্দোবস্ত কর! 
হয় কেন? মশকের উপদ্রব হইলে গৃহ-বি গ্রহকে মশারি করিয়! 
দেওয়া হয় কেন? অনন্ত পরমেশ্বরকে মশা কাম্ড়াইবে ? 
সাহেবদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া সহজ যে, আমর! অনন্ত পর- 
মেশ্বরেরই পুজ। করি+ প্রতিম। অবলম্বন নাত্র। কিন্ত চক্ষু 
কর্ণ বিশিষ্ট দেশবাসীগণকে উহ বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়- 
স্বনা মাত্র । জগন্নাথের স্নান যাত্রা কি? ঘড়া ঘড়া জল জগ- 
শ্লাথের মন্তকে ঢালা হয় কেন? আমার বাসস্থানের নিকট- 
বর্তা মাহেশ গ্রামের স্প্রসিদ্ধ জগন্নাথ দেবের অবস্থা প্রতি 
বৎসর যেরূপ ঘটি! থাকে, তাহা সহত্র সহত্র লোকের প্রত্য- 
ক্ষের বিষয় । এই সে দিন স্নান যাত্রা হইল্ল; ন্নানের় পরই 
ঠাকুরের ঘোরতর সর্দি উপস্থিত। বাস্তবিক, এত জল ঢাল! 
' হয় ষে, তাহাতে শরীর সুস্থ থাকিবার কথা নয়। সর্দির 
উপর আবার মাথ। ধরা । পাগাগণ জানেন যে, মানুষের 


রা 


সাকার ও (বরাফার উপাসনা ।, ১২১ 


মাথ। ধরিলে কাপড় বাঁধিয়া দিলে আরাম বোধ হয়, অতএব 
তাহার! জগন্নাথের মস্তক কাপড় দ্িরা কসিয় বাধিয়। দিলেন। 


কেবল ইহাই নহে; ঠাবঝুরের জর হইল। জর আরোগ্যের 
জন্য পাঁচনের ব্যবস্থ। করা হইল? অনেক স্ত্রীলোক গপঁচনের 


পয়স। দিয়! পুণ্য লাত করিলেন । পীড়িতানস্থার পথ্যের জন্য 
দেবতাকে খই দেওয়া হইল । ক্রমে তাহার নব যৌবন হইল । 
স্বচক্ষে দেখিয়ছি নব বৌবনের সময় জগন্নাথের বড় সৌন্দর্য্য 
হয়। রথের পর ঠাকুর ক্ষুদে মাসির বাটাতে আসেন | সেখানে 
আসির। ক্ষুদ্র বড়া আহার কবেন। শ্রাফেত্রে জগনাথ' দেবের 
অবস্থা এই প্রকারই ঘটম্না থাকে । এমন কি, মাহেশে 
শ্রীক্ষেত্রের অনুরূপ ঘটনা হইয়া থাকে মাত্র । তারকেশ্বর 
মহাদেব অতি প্রসিদ্ধ দ্রেবত। | ইনি সিদ্ধি ও গাঞ1 বিলক্ষণ 
খাইয়া থাকেন । ঠাকুরকে তালের জটা দির আলরোলায় 
গঞ্জিক। সাজিয়। দেওরা হয়; যখন আগুণ ধরিয়া তালের 
জট! পটু পটু করিতে থাকে, তখন ভক্তগণ বলিরা 
উঠেন, “এ শুন, ঠাকুর গাজা! টানিতেছেন।” আপনার 
গুনিলে চমত্রুৃত হইবেন যে, কোন গৃহস্থের গৃহে দেব-বিগ্রহ 
গ্রত্যহ মল মুত্র ত্যাগ করিতেন। ঠাকুর রজনী যোগে ষাহা। 
কিছু আহার করিতেন, প্রাতঃকাঁলে তাহা নির্গত হইত। 
চতুঃপার্শস্ক গ্রামবাসীগণ উপস্থিত হইয় প্রসাদ বলির। উহ] 
ভক্তিপূর্বক আহার করিতেন। উক্ত প্রসাদের চমত্কার 
নামটি শুনিবেন ? উহ্বার নাম “হগ্গ। প্রনাদ।” কেহ মনে: 
করিবেন না যে, .আমি বিক্রপ করিবার জন্য এহ সকল কথ! 
৯৪ 


১হ২ | ধর্ম-জিজ্ঞান। । 


বলিতেছি। যাহারা বলেন যে, সাকার উপাসকগণ পুত্তলি- 
কাম্ন, “ঈশ্বরের অধিষ্ঠান ভাবিয়! ঈশ্বরেরই পুজা করেন” 
তাহাদের কথাঁর অসারত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই বাস্তৰ 
ঘটনাগুলির উল্লেখ করিলাম । 

পৌত্তলিকতা কাহাঁকে বলে? কেবল পুতুল পুজ1 পৌত্ত- 
লিকভ। নহে । পৌত্তলিকতা শব্দের মূল অর্থ যাহাই কেন হউক 
না, এক্ষণে উহার অর্থ, স্থষ্ট-পদার্থের ৰা মনঃকল্পিত পদার্থের 
উপাসনা । প্রচলিত পৌত্তলিকতার ছটি প্রধান অংশ,__পুতুল 
পূজা ও জড়োপাসনা । জড়োপাসন। কিরূপে উদ্পপন্ন হই- 
য্াছে, চিন্তাঞ্থল ব্যক্তি তাহ! সহজেই বুঝিতে পারেন। 
জড়জগতে যাহা কিছু অত্যন্ত প্রভাবান্বিত ও হিতকারী, মনুষ্য 
স্বভাবতঃ তাহাঁকেই দেবত। বলিয়া বিশ্বাস ও পুজা করি- 
যাছে। বায়ু জগতের কত উপকার করে, বায়ুর কত 
ক্ষমতা); অতএব উহা দেবতা । জল কত প্রকারে হিত- 
সাধন করিতেছে, জল ভিন্ন মনুষ্যের দিন চলে নাঃ 
'তএব উহা দেবতা । অগ্নির কত প্রভাব, সকল পদার্থ- 
কেই ভম্ম করিয়া দিতে পারে) অতএব উহ! দেবতা । 
বজ বিছা কেমন আশ্চর্য্য পদার্থ! বজ্র নিমেষ মধ্যে 
প্রাণীর প্রাণ বিনাশ করে; গৃহার্দি ভগ্র, বৃক্ষাদি দগ্ধ 
করিয়া ফেলে; অতএব উহা দেবতা । বটবৃক্ষ কেমন 
প্রকাণ্ড ! নিদাঘ তাপে ছায়াদান করিয়া কত প্রাণীর উপকার 
করে; অতএব উহ! দেবত। । তত আর বলিব! সামান্ত পণ্ড 
, পক্ষী হইতে আকাশবিহারী হুর্যয, চন্দ্র, তারকা পর্য্যস্ত সকলই 


সাকার ও নিরাকার উপালন। । ১২৩ 


দেবতা; সকলই মান্ষের পূজার +দার্থ। * জিজ্ঞাস করি 
হ্ধ্য, চন্ত্র প্রভৃতি কি ঈশ্বর পূজার অবলম্বন মাক ? নিরাকার" 
উপাসকের পক্ষে তাহাই বটে ; কিন্তু এই যে আমাদের হিন্দু- 
সমাজভুক্ত কোটি কোটি নরনারী, ইহারাও কি সেইরূপ উপা- 
সন! করিয়া থাকেন? স্্ধ্য স্বয়ংই দেবত। ; তিনি কশ্ঠপের 
পুত্র ; “তাহার নিজেরও পুত্র কন্তখ আছে + তিনি রথারোহণে 

ক আদিিমকালে ব্রহ্মার প্রা সকল পদার্ঘই মনুষ্যের নিকট দেবত্ব 
লাত করিয়াছিল। এরূপ হওরাই স্বাতাবিক। গগনবিহ্থারিণী, বিশ্ব উজ্জ্বল 
কারিপী আশ্চর্য্য শক্তিধারিণী সৌদাযিনী যে, জড় ভিন্ন আর কিছুই নহে? 
শত শত শতাব্দী পর্যযস্ত বিজ্ঞানের উন্নতি ব্যতীত কি উহা বুঝিতে পার। 
সম্ভবপর হইতে পারে? জগতের পদার্থ ও ঘটন! সকল আশ্চধ্য শক্তি, জ্ঞান, 
ও মঙ্গলতভাব প্রকাশ করিতেছে । বিজ্ঞানান্ধ মন্ুুযা কেন তাহাদিগকে দেবত। 
বলিয়া! বিশ্বাস কর্রবে না ? পূর্বববাঙ্গালা রেলওয়ে বখন প্রথম চলিয়া ছিল, 
কোন কোন স্থানের কৃষকের! দলে দনে আসিয়! রেলগাড়ীকে দেবতা ভাবিয়। 
ভক্কি' পূর্ববক প্রণাম করিয়াছিল । শিশু যে জন্য ঘড়িকে প্রাণ বিশে ভাবে, 
জড়জগতে সেই জন্যই দেবতার সৃষ্টি হয়। কেবল জড়জগতে কেন ? অস্তর্দগ- 
ভেও দেবতা সৃষ্টি হইঘ্বা থাকে, কাম ও রতি দেবতা বলির পুর্িত। জ্ঞানের 
কিফিৎ বিকাশ হইলে অধিষ্ঠাত্রী 'দেবতাঁর উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতাস্ত 
ক্ষমতাশালী বা অতান্ত উপকারী মনুষ্যও দেবতা বলিয়া! পূর্জিত হম। রা, 
কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতনা; যিশুষ্বাষ্ট প্রভৃতি এইরূপে দেবত। হইয়াছেন । একই 
মুল হইতে জড়োপাসন। ও অবতারবাদ উৎপন্ হইয়াছে । আর এক প্রকার 
পৌত্তলিকতা আছে। পণ্ডিতের কল্পনা বলে যে নকল দেব মূর্তির রূপক 
্ষ্টি করিরাছ্েন, অজ্জান লোকে তাহাকেই সতা ভাবিয়া পুজ। করিতেছে ॥ 
কালী, জগদ্ধাত্রী, প্রভৃতি তস্ত্োস্ত মূর্তির এউরূপে কৃষ্টি হইয়াছে। 

1 শনি, যম, ও মনু সুরের পু | য্ুনানদী সুধ্যের কন্যা । 
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আকাশমার্গে ভ্রমণ করেন । ইহাই কি সাধারণ বিশ্বাস নহে? 
অন্তান্ত জ্যোতিষ সম্বন্ধেও এ প্রকার। তাহারা ঈশ্বরো+ 
পাসনার অবলম্বন নহে; তাহারা স্বয়ংই এক এক দেখ 
হইরা প্রতিদিন ভিন্মসমাজের পুজ। গ্রহণ করিতেছে । 


সগুণ ঈশ্বরে অবিশ্বাস । 


আপাততঃ পৌতন্তলিকতার কথা ছাড়ির) দিয়! নির$কও 
উপাসনা বিষয়ে আর একটি কথা বলি। আমরা পদার্থের 
গুপ ভিন্ন দার কিছুই জানিতে পারি না । আকৃতি, বিস্তৃতি, 
বেপ, বর্ণ প্রভৃতি গুণ ভিন্ন জড়ের আর কিছুই জানি ন'! 
'সেইন্সপ জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা ভিন্ন মনের আর কিছুই জানি না. 
গুণাধার পদার্থকে আমরা জানিতে পারি না। সাকারকে 
জানি গুণ দ্বারা, নিরাকারকেও জানি গুণ দ্বার । আসল 
চৈতত্তকে ও জানি না, আসল জড় বদি কিছু থাকে তাহাকেও 
জাঁনি না। পরমেশ্বরকেও সেইৰপ তীহার গুণদ্বার। জানি। 
-খুণাতীত ঈশ্বরের উপাসন। করিতে পারি না । আমর জ্ঞান, 
শক্তি, মঙ্গলভাব, প্রভৃতি গুণরিশিষ্ট ঈশ্বরেরই পুজা করিয়া 
'খ্াঁকি'। সাকার ও নিরাকার উভয় প্রকার পদার্থেই যখন 
আমাদের গুণ গ্রহণের ক্ষমতা রহিয়াছে তখন নিরাকারের 
উপাসন। হইবে না কেন? 
.. কিন্তু এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, পরমেশ্বরে জ্ঞান, 
দয়া, শক্তি প্রভৃতি গুণ আরোপ করা যুক্তি-বিরুদ্ধ । তর্ক- 
,চুড়ামণি মহাশয় ইহা. প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তবে তৃষি 


সাকার ও নিরাকার উপাসনা ॥ ১২৫ 


কেমন করিয়া পরমেশ্বরকে জ্ঞানময়; দয়াময়, ব। শক্তিমর, 
মনে করিয়া তীহার পুজা করিবে ? জ্ঞান, দয়] প্রভৃতি গু৭ 
ঈশ্বরে আরোঁপ করিলে কি দোষ হয়, একটি একটি করিয়। 
বিচার করিয়। দেখা যাউক। দরাময় বলিলে কি দোষ হয়? 
তর্কচূড়ামণি বলিতেছেন, “ঈশ্বরকে কেমন করিয়াই ব। দয়াময় 
বলিব ? অন্তের ছুঃখে সহান্ভূতি হইলে, অর্থাৎ অন্তের দুঃখ 
নিজের ছুংথখ বলিয় অনুভব করিলে, তবে সেই ছঃখ মোচ- 
নের নিমিত্ত যে স্নায়বীর ক্রিয়া (08:508৪ 9০100 ) হয়, 
তাহাকে আমরা দয়া বলিয় বুঝি। ছুঃখই দয়ার মূল। 
যাহাতে ছুঃখ ও ন্নাযবীর ক্রিয়া উভয়ই সম্তবে না, তাহাকে 
দয়াময় বলিতে পারি ন।”* 

দয়া কি? দয়া শারীরিক পদার্থ ন। মানসিক পদার্থ? 
সকলেই বলিবেন যে, দ্র] মনের অবস্থা বিশেষ । তবে দয়াকে 
স্নায়বীয় ক্রিয়া বল! সঙ্গত্ত ১৭ না শারীরতত্ববিৎ পণ্ডিতের 
বলেন যে, মন্ুষ্যের মনে দয়া, প্রেম, দ্বণৰ, লজ্জা প্রভৃতি 
যে কোন ভাব উত্তেজিত হউক না কেন, তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে এক প্রকার স্নায়বীয়' ক্রিরা হইয়া থাকে। কিন্ত 
তাই বলিয়া স্নানবীর ক্রিয়াই দয়া নহে। * দয়া, প্রেম, 
স্বণা, লঙ্জা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন, এমন কি পরস্পর বিপ- 
রীত ভাব নিচয়, সকলেই এক ল্নায়বীয় ক্রিয়া হইতে পারে 

*সেতারের তারে শু্বশেষ ভাবে অঙ্গ,লি সকালন করিলে নান! প্রকারক্ষুর 


ও ররাশিণী উৎপন্ন হয় । তাই বলিয়া তারের সঞ্চালনকে সুর ও রাগ রাশি 
ঘল। উচিত নহে। 


১২ ধন্ম-জিজ্ঞাসা | 


না। আায়বীয় ক্রিয়া ও দয়া ষখন এক পদার্থ নহে, দয়া 
যখন একট আধ্যাত্মিক অবস্থা, শারীরিক অবস্থা নহে, তখন 
পরমেশ্বরে দ্াগুণ সম্ভব হইবে না কেন? আর একটি কথা 
এই যে, মানবের মনে যখন দয়াবৃত্তি উত্তেজিত হয়, তখন 
সেই সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার ছুঃখানুতৃতি হইয়া থাকে ; অন্যের 
ছুঃখকে নিজের ছুঃখ বলিয়! অনুভব মাঁ করিলে দর! হয় না। 
পরমেশ্বরের পক্ষে হুঃখ সম্ভব নহে; তবে তাহাকে কেমন 
করিয়া দক্ষাময় বলিব ? 

এই কথাটির পরিষ্ষাব মীমাংসা করিতে হইলে দয়ার লক্ষণা 
করা আবশ্তক। দয়। কি? অন্যের দুঃখ দূর করিবার 
নিঃস্বার্থ ইচ্ছাই দর । মান্তষের পক্ষে ইহ সত্য বটে যে, 
মানুষ যখন অন্যের প্রতি দয়াবান হয়, তখন তাহাব হদয়ে 
এক প্রকার ক্রেশানুভূতি হইতে থাকে ; অন্যে ষে কষ্ট পাই- 
তেছে, তাহ! যেন নিজের বলিয়া বোধ হইতে থাকে ; কিন্ত 
বিশ্বত্রষ্ঠী পরমেশ্বরের পক্ষেও কি তাহাই হইবে? দেখন 
দেখি, তর্ক চুড়ামণির কথাটা কিরূপ দীড়াইল। ছুঃখান্ুভৃতি 
ভিন্ন মানুষ দয়া করিতে পারে না, মানুষের পক্ষে যাহা সন্ভব, 
পরমেশ্বরের পক্ষে তাহাই সম্ভব, মান্ষ খাহ1 পারে না, অনস্ত 
প্মেশ্বরও তাহ। পারেন না!!! এরূপ কথা বলা কি 
ধৃষ্টতা নয়? 

তর্কছুড়ামণির মতে, পরমেশ্বরকে জ্ঞানময়, কি ইচ্ছাময়, 
কিশ্বা। প্রভূ বলাও যুক্তি-বিরুদ্ধ । ইচ্ছা সম্বন্ধে তিনি বলিতে” 
'ছেন,--“আমাদের শরীরে ষে সকল ক্রিয়া সংসাধিত হয়ঃ 


সাঞ্জার ও নিরাকার উপাসনা । ১খ 


তাহাদের প্রথম স্বগ্তিকেই ইচ্ছ! বলিয়া'বুঝি। স্থতরাং ইচ্ছ। 
বলিলেই মনস্তিক্ষ, স্নায়ু, ও পেণীর অস্তিত্ব থাক চাই। কিন্ত 
ঈশ্বরে মন্তিষণ, স্নায়ু মণ্ডলী বা পেশী কিছুরই কল্পন1 করিতে 
পারি না; তবে কেমন করিয়া বলিব ঈশ্বর ইচ্ছাময় ? জ্ঞান- 
ময় বলিতেও এ আপত্তি) “জ্ঞানও ত আমাদের স্নায়ু ও 
মন্তিফ সাপেক্ষ ক্রিয়1-বিশেষ 1” প্রভু বলিতেও আপত্তি ;- 
“প্রভু বলিলেও আমাদের পার্থিব ভাবই মনে আসে । ধিনি 
দশজন বা? বিশজন ব। ততোধিক লোকের উপর আপন ইচ্ছা 
প্রয়োগ করেন, প্রভু বলিলে আমর। তীহাকেই বুঝি । স্ৃতগাং 
তাহার মধ্যেও মস্তি ও আায়ুর ক্রিয়ার ভাব নিহিত 
থাকিল। তবে কি প্রকারে ঈশ্বরকে প্রভু বলিৰ ?, | 
ইচ্ছা! ও জ্ঞান শ'বীরিক পদার্থ না মানসিক পদার্থ? সক- 
লেই বলিবেন, মানমিক পদার্থ । ইচ্ছা ও জ্ঞান ক্রিয়া মান- 
সিক ক্রিয়। মাত্র । তবে এ কথা সত্য' যে, ইচ্ছা ও জ্ঞান- 
ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার শ্নায়বীর ক্রিয়া হইয়া থাকে৷ 
তর্কচুড়ামণিব যুক্তি এই যে, মানুষের পক্ষে যখন শারীরিক' 
ক্রিয়া ব্যতীত ইচ্ছা ও জ্ঞান ক্রিয়! হয় না, তখন পরমেশ্বরের 
পক্ষেও শারীরিক ক্রি ব্যতীত কেমন করিয়া ইচ্ছা! ও জ্ঞান 
ক্রিয়া! সম্ভব তইবে? আমি তোমাকে বলিলাম যে, হলধর 
খোঁড়া ছই বগলে লাঠি দিয়া চলে, তুমিও কেন সেইরূপ 
চল ন1? তুমি বল্সিলে হলধর লাঠির সাহাষ্য ব্যতীত চলিতে 
অক্ষম, সুতরাং তাহার, পক্ষে লাঠি একাস্ত আবশ্তক। কিন্ত 
আমিসে প্রকার অক্ষম নহি, "সামি কেন লাঠি ব্যবহার: 


৯২৮ ধর্স-জিজ্ঞানা ॥ 


করিব? আমি বলিলাম, সেকি! হলধর মান্গষ, তুমিও 
মানুষ, হলধরের গতিক্রিয়া, তোমারও গতিক্রিয়া ঃ অতএব 
তাহার পক্ষে যখন লাঠি আবশ্তক, তোমার পক্ষেও কেন 
হইবে না ? 

এ যুক্তিটি যেমন, ত-চুড়ামণির যুক্তিও সেইরূপ । মানুষ 
ইচ্ছা! ও জ্ঞান বিশিষ্ট, পরমেশ্বরও ইচ্ছ! ও জ্ঞান বিশিষ্ট 3 মানু- 
ষের পক্ষে ইচ্ছ। ও জ্ঞান ক্রিয়া, পরমেশ্বরের পক্ষেও ইচ্ছা ও 
জ্ঞান ক্রিয়। ; কিন্তু মান্ধষ বখন ন্নানবীয় ক্রিয়। ব্যতীত ইচ্ছা ও 
জ্ঞন ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে ন1, খন পরমেশ্বরও অবশ্ঠ 
পারেন না। এস্থলে আমর! তর্কচুড়ামণিকে বলিতে পারি 
যে, মানুষ ক্ষুদ্র, পরিমিত, অক্ষম ; সুতরাং মানুষ উপায় অব- 
লন্বন ব্যতীত কিছু করিতে পারে না। আত্মা বর্তমান অব- 
স্থায় মস্তিফষাদির সাহায্য ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না। 
কিন্তু পরিমিত দুর্বল মানুষ পারে না বলিয়া, অনস্ত শক্তিমান 
পরমেশ্বরও পারেন না ? হলধর খোঁড়া লাঠির সাহায্য ব্যতীত 
চলিতে পারে না বলিয়া! আমি সুস্থ পদ সর্তেও পারিব না? 
মানুষ পরিমিত, দেশকালে বদ্ধ জীব, তাহার জ্ঞান বুদ্ধি সকলই 
দেশকালে বদ্ধ, সুতরাং তাহার পক্ষে শারীরিক উপায় গ্রহণ 
সম্ভব ; কিন্ত যিনি অনন্ত, অপার, দেশকালের অতীত, তাহার 
পক্ষে কেমন করিয়া! মস্তিকফ্ষাদি শারীরিক উপায় সম্ভব 
হইবে ? 

তর্কচুড়ামণির মতে ঈশ্বরকে শক্তিমান বলাও যুক্তি-বিরুদ্ধ। 
তিনি বলিতেছেন,__“শক্তিময়ইবা বলিতে পারি কই ? শক্তি 





সাকার ও নিরাকার উপাননা। ১২৯ 


বলিলেও ত আমর? তড়িৎ, তাঁপ, তনৃপ*€70৯2050570) আক- 
রণ প্রভৃতি বুঝি। তাহাই ব1 কি প্রকারে ঈশ্বরে সমাবেশিত 
করা যায় ?৮কে বলিল যে, শক্তি বলিলে তড়িৎ, তাপ, ও 
তনৃপ (7326990877) বুঝার ? শক্তি কি? শক্তি কি পদার্থ, 
না পদার্ণেব গুণ? শক্তি পদার্থ নহে; পদার্থের গুণমাত্র। 
আমার £&ই হস্ত কি শক্তি? না; এই হস্ত থে কার্য্য করে, 
তাহাই কি শক্তি? না; তবে শক্তি কোথায় ? হস্তের কার্ধ্য 
কারিতাকেই শক্তি বলে। শক্তির প্রতিশন্দ ক্ষমতা । পদা- 
থের শক্তি ব। ক্ষমতা একই কথা । তাড়িহ'ও (17887786187) ) 
এক প্রকার সুক্ম পদার্থ; স্থতরাঁং নিজেই শক্তি হইতে পারে 
না। তবে এমন বলাই উচিত যে, তাড়িত 3 10287066238 
এর শক্তি আছে। শক্তি বলিলে যখন কার্ধ্যকারিতা বা 
ক্ষমতা বুঝার_ শক্তি যখন পদার্থের গুণমাত্র, নিজে স্থুল ব] 
'হুঙ্্ন কোন পদার্থ নহে, তখন পরমেশ্বরকে কেন শক্তিময় বল! 
যাইবে না? বাস্তবিক শক্তি নিরাকার ও ইক্রিয়াতীত 
পদার্থ। পরমেশ্ববকে শক্তিময় বলিলে, এরূপ কখন বুঝিতে 
হয় না যে, পরমেশ্বরের ভিতরে তাড়িত ও 10080796130 
ূ রহিয়াছে । * 





* পরমেশ্বরেব চৈতন্ত শ্বীকার করিতেও তর্কচুড়ীমণির আপত্তি। তিছি 
চৈতন্যের 'য লক্ষণ! করিয়াছেন, তা! অতি চমৎকার! চুড়'মণি বশিতে- 
ছেন),_প্চৈহ্ন্য কি? ফাহার সহিত সম্বন্ধ থাকাতে আমর ইন্দ্রের ও মন 
'প্রভৃতি অন্তঃকরণ, কা্ঠলোষ্রাদির ন্যায় অন্ধ নহে, জড় নহে, ভাহারই 
নাষ চৈতন্য |” এরস্থলে অন্ধ ও জড শব্দের ভর্থ, চৈতন/বিহীব। জন্ব-. 


১০৩ ধম্ম-জিজ্ঞাস! | 


ঘোর নাস্তিকতা। 


এখন, একটি গুরুতর প্রশ্ন উঠিতেছে। যন্দি পরমেশ্বরে 
জ্ঞান, শক্তি, দয়া, প্রভৃত্ব প্রভৃতি গুণ আরোপ কর! যুক্তি-বিরুদ্ধ 
হইল, তবে প্রতিমাতে অথবা প্রতিমায় আভিভূতি দেবতায় 
সেই সকল গুণ কেমন করিয়া আরোপ করা হইবে? আর, 
প্র কল গুণ আরোপ করা ব্যতীত দেবপুজা কেমন করিয়! 
সম্পন্ন হইবে? আসলে যাহা নাই, নকলে তাহা কেমন 
করিরা থাকিবে? যাহার খাদা নাক, তাহার ফটোগ্রাফে 
কি দিব্য টিকোল নাক হয়? তর্কচুড়ামণি সাকার উপাসন। 
সমর্থন করিতে গিয়! তাহার সর্বনাশ করিতেছেন । উপন্যাঁস 
কথিত কালিদাসের ন্যায়, তর্কচূড়ামণি যে ডালে দাড়াইয়। 
আছেন,সেই ডালই কাটিতেছেন। চূড়ামণি বলিতেছেন,__ 
“ৰাস্তবিক তীহাকে ইচ্ছা ময়, দরাময়, শক্কিময়, উত্তাপময়, 
তেজোময়, বিশুদ্ধ, নির্মল বলাও যা,_-আর বুক্ষমন্ত্, কাষ্ঠময়, 
শিলাময়, মৃত্তিকাময়, খড়ময়্ বলাও তাই। কেন না, ইচ্ছ। 
জ্ঞান, বৃক্ষ, শিল1, সকলইত ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে অনেক 
দুরে অবস্থিত |” দয়াময়, ইচ্ছাঁময়, শক্তিময়, প্রভৃতি না বলিতে 
পাঁরিলে ব্রহ্দোপাসনা যেমন অসম্ভব হয়, প্রতিম। পূজাও 
সেইরূপ অসম্ভব হত । সাকার ও নিরাকার উভয় প্রকার 


এব সমগ্র বক্যটা কিরূপ হইল, দেখুন; যাারু সহিত সম্বন্ধ থাকাতে 
আ'ষাঁর ইন্ডিয্ ও মন প্রস্ৃতি অন্তঃকরণ কাষ্ঠলোষ্টরাদির নায় চৈতন্য" 
বিহীন, লছে। তাহারই নাম চৈতন্য ! | 


সাকার ও নিরাকার উপাসনা | . ১৩১ 


উপাসনাই মারা যায়। যদি তোমার" শত্রুর ছুটি চক্ষু অন্ধ 


হইবার সঙ্গে সঙ্গে, ভোমারও ছুটি চক্ষু যায়, তাহাতে-কি সন্তষ্ 
আছ? 


কেহ বলিতে পারেন যে, পরমেশ্বরের দয়, প্রেম, ইচ্ছা 
প্রভৃতি আছে, কিন্ত মানুষের নহে। ইহা নিতাত্ত অযুক্ত 
কথা । লক্ষণের ভিন্নতায়, পদার্থের ভিন্নতা হয়। এক 
লক্ষণাক্রাত্ত হইলেই এক প্রকার পদার্থ হয়; ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত 
হইলেই ভিন্ন পদার্থ হয়। বৃক্ষ পর্বত নয়, পর্বত বৃক্ষ নয়) 
ম্ৃতিকা জল নয়, জল মৃত্তিকা নয়? হস্তী পিপীলিকা নয়, 
পিপীলিকা হস্তী নয়। কেন? যেহেতু এই সকল বিভিন্ন 
লক্ষণাক্রান্ত। আমাদের দয়া, প্রেম, ইচ্ছা! প্রতৃতিতে যে 
সকল লক্ষণ আছে, সেই সকল লক্ষণ যদি এরশিক গুণ সমূহে 
কিছুই না* থাকে, তাহা হইলে এ সকলকে দয়া, প্রেম, ব1 
ইচ্ছা কেমন করিয়া বলিব? ছুই হাত নাই, ছুই পা নাই, 
“ছুই পায়ের উপর ভর দিয়া ফাড়ায়” না, ছুই চক্ষু নাই, ছুই 
কর্ণ নাই, উপর দিকে মাথা নাই, জ্ঞান নাই, বুদ্ধি নাই, বাকৃ- 
শক্তি নাই, অথচ উহ মনুষ্য ) আকার ক্ষুদ্র, বড় বড় কর্ণ নাই, 
চারি পা নাই, দত্ত নাই, শুও নাই, ছোট ছোট ছটা চক্ষু নাই, 
অথচ উহা! হস্তভী; ইহাঁও যেমন কথা, আর আমরা যাহাকে 
দয়া, প্রেম, ব। ইচ্ছা বলি, তাহার কোন লক্ষণাক্রান্ত না হই- 
লেও পরমেশ্বরে যাহা! আছে, তাহ। দয়া, প্রেম, বা ইচ্ছা ইহাও 
তেমনি কথা । * বাস্তবিক কথ! এই, পরমেশ্বরের দয়া, প্রেম 





* তর্কচূড়ামণি বলিয়ছেন,--“আমরা এই মাত্র বলিতোছি যে, ইচ্ছা, 
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প্রভৃতি অনন্ত; আমাদের দয়।, প্রেম প্রভৃতি পরিমিত ; 
স্তর।ং পরিমাণে কেবল ভিন্ন, প্রকারে ভিন্ন নহে। সুতরাং 
ভিন্ন পদার্থও নহে। 


তর্কচুড়ামণি বলেন জ্ঞান, দর! প্রভৃতি সকলই মানবীয় 
ভাব। স্থতরাতং এর সকল গুণ ঈশ্বরে আরোপ করা উচিত 
নহে । কিন্ত মানবীয় ভাব বা! পার্খিব ভাব ব্যতীত অন্য কোন 
ভাঁবকি আমর! কল্পনাতেও গ্রহণ করিতে পারি? আমাতে 
যাহা আদবে নাই, আমি তাহা কোন ক্রমেই বুঝিতে বা 
ভাবিতে পারি না । মানবীয় ব পার্থিব ভাৰ ব্যতীত অন্ত 
ভাবের সহিত আমাদের কোন অম্পকই থাকিতে পারে না। 
উহা! সম্পূর্ণরূপে আমাদের মনের সীমার বাহিরে অবস্থিতি 
করে। মানবীয় ভাব ব্যতীত অন্ত ভাব গ্রহণ কর মানবের 
পক্ষে অসাধ্য । জ্ঞান দয়া, প্রভৃতিকে মানবীয় গুণ ভাবিয়' 





বললে যাহা! বুঝি, ঈশখরে যাহা আছে, তাহ ইহ! নন্কে। জ্ঞান বলিলে 
আমরা বাহ] বুঝি, তাহ], ঈশ্বরে যাহ] আছে, তাভ] হইতে ভিন্ন । দয়া বছলেলে 
যেভাব আমাদের মনে উদয় হয়, ঈশ্বরে যা অণছে, তাহা এ দা নামে 
অভিহিত হইতে পারে ন।। আমাদের অভিমত শক্তিও, ঈশ্বরে যাহা আছে, 
তাঁছার অন্য ! আমর! পার্থিব দৃষ্টান্ত হইতেই এ সমস্ত সংজ্ঞা ঈশ্বরকে দিয়া 
থার্কি।৮ এ ভয়ানক কথ! ! যদি কিছুই থাকিল না, তবে কি বলয় তাতাকে 
,ভাবিব, কি বলিয়া তাহার পুঞ্জা করিব? তর্কচূড়ামণি কি সকল ধর্মের মূলে. 
 * ঝুঠারাঘাত করিতে চান? 
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'পরমেশ্বরে আরোপ করিতে অস্বীকার করিলে, পরমেশ্বরের 
পুজা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমা পুঙজাও উঠির] যায়ু। * 

বিলাতেব অন্দ্েয়তাবাদীর। (411090৫2) বিশ্বকারণের 
শক্তি স্বীকার করেন । ভার্বাট স্পেন্সার তাহাকে 11080706015 
৮১০১০: বলেনণ। কিন্ত হিন্দু-ধর্ম-প্রচাঁৰক শক্তি পন্যন্ত অস্বীকার 
করিতেছেন । শক্তি পধ্যন্ত গেলে থাকিল কি? নাস্তিকতা 
ভিন্ন আর কি থাকিতে পারে? হিন্দুপন্মের নামে নাস্তকতা 
প্রচার হইতেছে । ভরানক কথ।! শ্ববণ কর, হিন্দুধর্ম 
চীঙ্কাঁর করিরা বলিতেছেন, “রক্ষা কর, রক্ষা কর ; নাস্তিক- 
তার গ্রাস হইতে আমাকে রক্ষা কব । আমি অনেক বিপদে 
বিপন্ন, ভাহার উপর আর আমাকে নাস্তিকতা রাক্ষপীব গ্রাসে 
ফেলিয়া বিনষ্ট করিও না 1১” ইংবেজীতে একটী কথা আছে, 
“989. 10009. 00110 10) 0010103 32 এল্ণে পুনরুখানকারী 
মহাশরদেব সন্বদ্ধে হিন্দু ধর্ম বলিতে পারেন, 43৪ 700 [02 
7109 1101)057, 


মহাকবি মাইকেল মধুহ্দনের একখানি প্রহসন পুস্তকে 





* তর্কচূড়ান।ণ যে সুশ্্র“সতুর কথ| বলিগ'ছেন, উহ] কলিত সেতু মাত্র। 
তিনি বশিয়াছেন,__-“ঈখরর স্বরূপ বুঝিতে গেলে, এন্স সন্কীর্ট অতি সুগ্মসেতু 
উত্তীর্ন হুইয়। যাইতে হইবে। অর্থাৎ তহাত্র প্রকৃত মন্ত্র ন! বুঝিলে নান্তি- 
কত্বের আশঙ্ক! আছে; আর সেকথার গুরুত্ব অতি নঘু বলির়। প্রশীয়মান 
হইবে ।” তর্কচুড়'ঘণিৰ যুক্তির অনশ্যন্তাসী ফল নান্তিকতা । খদি সৃস্্সতু 
দেখাইয়া না দিবেন, তবে লোককে এমন সংকট স্থ'নে আনিয়? 'ফললেন 
কেন? যাঁদ উপকার করিতে পােবেন ন!? তবে বুগা অশ্্ কলিবার প্রয়ো- 
জন ছিল কি? 

১৯ 
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আছে যে, একজন “বৈরাগী কুড়াজাল হন্তে লইয়া! হরিনাম 
করিতে করিতে কলিকাতার রান্ত। দিয়া যাইতেছে, এমন 
সময় এক সার্জন সাহেব আসির! তাহার কুড়াজালি কাড়িয়। 
নিজ হস্তে লইয়া বলিতে লাগিল”বাপ্রে পাপ্‌, হাম্‌ বড়া হি, 
হুয়া । রাটে কিস্ডে, রাটে কিস্ডে।”” হিন্দুধর্মের পুনরুথান 
কারীগণ প্রতিপন্ন করিতেছেন, পরমেশ্বরকে দয়াময় বল! 
যুক্তি-বিরুদ্ধ, বানর মনুষ্যের পূর্বপুরুষ, গোপনে নিষিদ্ধ খাদ্য 
গ্রহণ করিলে কোন দোষ নাই, ইহা দেখিলে মাইকেলের 
সার্জনকেই মনে পড়ে। এই “রাঁটে কিস্ডে” হিন্দুধন্্ অতি 
অপূর্ব্ব পদার্থ বটে ! 

আপনারা তিতুমিরের লড়াইয়ের কথা শুনিয়াছেন। 
চাচারা৷ ইংরেজের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইয়।, প্রাণভয়ে দাড়ি 
কামাইয়।, সব হিন্দু সাজিলেন। যদ্ধি কাহাকেও পন্দেহ ক্রমে 
মুদলমান বলিয়া ধরা হইত, অমনি তিনি আপনার হিন্দুত 
বজায় রাখিবার জন্ত বলিয়! উঠিতেন,__“আল্লার কিরে মুই 
হেঁছু।» সরল বিশ্বাসী পৌন্তলিকগণ আমার শ্রদ্ধার পাত্র। 
কিন্ত আজকাল “আল্লার কিরে মুই হেঁছুর” দল অনেক। 

ব্রন্মোপাসনার ধিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি এই যে, 
আমর! পরিমিত, পরমেশ্বর অনন্ত ১ পরিমিত হইয়। অনন্তের 
ভাব কেমন করিয়া গ্রহণ করিব? তর্কচুড়ামণি বলিতেছেন, 
“ঈশ্বর ব্যাপক, ও অনস্ত, তাহা সত্য ;কিন্ত আমি যখন 
সীমাবদ্ধ, তখন আমাকর্তক কখনই সেই অদীম ভাব গৃহীত 
হুইতে পারে ন1।” 
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মানুষ কি অনস্তকে জানিতে পাঁরে ? অনস্তকে জানি, 
এমন নহে; জানিনা এমনও নহে । * অনস্তকে জানা যাঁয় 
না, বলিলে কি বুঝায়? অনস্তকে জাঁনি। যে বিষয় আমার 
নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, তাহা জানা যায়, কি, না যায় এ দুয়ের 
কিছুই জানি না। কিন্তু যাহার সন্বখে. বলিনে পারি যে, 
উহাকে জানা যায় না, তাহার বিষয়ে অবশ্ঠ কিছু জানি; 
নতুবা কেমন করিয়া জাঁনিলাম যে, উহাকে জানা যাঁয় না ? 
যদি 'সনস্তের কিছুই না জানিতাম, তাহা হইলে বলিতাম 
যে, অনস্তকে জান যায়, কি না যায়, এ দুয়ের কিছুই জানি 
না। কিন্ত যখন বলিতেছি বে, অনস্তকে জান। যায় না, 
তখন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, অনস্তের স্বরূপ. 
আমার নিকট অসম্পূর্ণ অজ্ঞান্চ নহে। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত হইলে 
সামি কেমন করিয়া জানিলামষে, অনস্তকে জান! যায় না ? 

আর একটি কথা । পরিমিতক্ে জানিলেই অনস্তকে 
জান। হয়। দীর্ঘ অর্থ কি? হ্ন্ব নয়; হ্স্বঅর্থকি?দীর্ঘ 
নয়। স্থল অর্থ কি? সুঙ্ নয়? সুক্্স অর্থকি?স্থুলনয়। 





উপনিষদ বলেতেছেন ;-- 

€ “নাং মনো সুবেদিতি নে! ন বেদেতি বেদ চ। 

যোন স্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদচ ॥ 

আমি ব্রক্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, এমন মনে করিনা । আমি ব্রহ্মকে 
যেনাজানি, এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে। «আধঘি ব্রচ্ষকে যে ন| 
জানি এমনও নহে, জানি ঘে এমনও নহে; এই বাকোর মর্শব, ধিনি আমা- 
ঘের মধ্যে জানেন, তিনিই ঠাহাকে জানেন । 
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ভাল অর্থ কি? মন্দ নয়) মন্দ অথকি?ভালনয়। এই 
সকল স্তলে একটার জ্ঞানের সঙ্গে আর একটার জ্ঞান জড়িত 
রহিয়াছে । ইংরেঙ্গী দশনে ইহাকে 0০-291%৮:৮6 10683 বলে । 
সেইনদপ, পরিমিত অর্থ কি? অনন্ত নয়। এই গেলাসটা 
পরিমিত পদার্থ। ইহার অর্থ কি? না, ইহা অসীম বা! 
অনস্ত পদার্থ নহে। পরিমিতকে জানিলেই অনস্তকে জান! 
হয়। 

অনস্তকে জানি এমন নহে, জানি না এমনও নহে । * 
মনের প্রশস্তত! যত বৃদ্ধি হয়; জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার ষত 
উন্নতি হয়, ততই মনুষ্য সেই অনস্তদেবকে ক্রমশঃ অধিকতর 
জানিরা কৃতার্থ হইতে থাকে। তর্কচূড়ামণি ছুইজন গাঁজা- 
খোরের গল্প করিয়! বুঝাইয়াছেন যে, কাহারও টিক। ধরিবে 
না। কাহারও টিক] ধরিবে ন1 কি ভয়ানক কথা ! আমি 
বলি সকলেরই টিকা ধরিবে। ভয় নাই, ভাবনা নাই! 
অনন্তের প্রদীপ নদীর পরপারে নাই। মানুষ! অনন্তের 
প্রদীপ তোমার অন্তরের অন্তরে জলিতেছে ! 

তর্কচুড়ামণি বলিতেছেন,_-“মনুষ্য কৃপে ডুবিয়! এক পেট 
মাত্র জল গ্রহণ করিতে পারে; পুক্রিণীতে ডুবিলেও এক 
পেট, নদ্দীতে ডুবিলেও এক পেট, হ্রদে ভুবিলেও এক পেট,__ 
সেই প্রকাণ্ড, বিস্তীর্ণ সাগরে ডুবিলেও সেই এক পেট,_ছুই 
পেট জল বা এক পেটের অতিরিক্ত এক বিন্দু জলও কেহ 





ক ইংরাজী শব্দ 'লিতে গেলে, আমগা অনভ্ভতকে 5700:40094 করিতে 
পরি) কিন্ত 00701060900 করিতে পার না। 


সাকার ও নিরাফার উপাসন।। ১৩৭ : 


গ্রহণ করিতে পারিবে ন11» কথাটার ভাৎপর্যয এই যে, 
পরিমিত গ্রাতিমুষ্ভিব পূজা ছাড়িয়া অনন্ত পরমেশ্বরের উপা- 
সন। কর্রিলে অধিক ফল পাইবার সম্ভাবনা নাই। 

একটা উপমাতেই আমরা ভুলিতে পারি না৷ শরীরের 
যেমন পেট আছে, আত্মার সেইরূপ পেট কি? আত্মার 
পেট, জ্ঞান ও ভাব। পুরোহিত ঠাকুর আসিয়া শিক্ষিত 
যুবাকে বলিলেন, “স্থ্যদেবকে প্রণাম কর।৮ বল, “জবা- 
কুসুম সঙ্কাশং কাশ্ঠপেয়ং মহাছ্যতিং ধান্তারিং সর্ধপাপদ্ 
প্রণতোস্মি দিবাকরং ৮” শিক্ষিত যুবা বলিলেন, “সেকি? 
কূর্য্য কি দেবতা? বিজ্ঞান বলিতেছে, সুর্য জড় পদার্থ। 
সূর্য্য কিকি মূল পদার্থে গঠিত হইয়াছে, (00701051001 ০01 
1০ 9) বৈজ্ঞানিকের। এক্ষণে তাহারই অনুসন্ধান করিতে- 
ছেন।” আজ কালের মধ্যে যুবকগণ এসকল বিষয়ে পুবোহিত 
ঠাকুরের কথ। গুনে না । কালেজের বিজ্ঞান অধ্যাপকের কথ! 
শুনে । ঘ৪0)০” 1,87৮ ভাহার বক্তৃতায় কি বলেন, তাহাই 
ভক্তি পূর্বক *তম। বিজ্ঞানের কথা সকলের উপর মান্ত । 
বিজ্ঞান, আসিয়া প্রঙ্/ক্ষ দেখাইয়া দিলেন যে, বিশেষ পরিমাণ 
নাইট্রজিন ও বিশেষ পরিমাণ অক্সিজিন একত্রিত হইয়া বায়ু 
উৎপত্তি হইতেছে; অমনি পবনদেব চম্পট দ্িলেন। বিজ্ঞান 
আসিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন যে, বিশেষ পরিমাণ হাইভ- 
জিন ও৪বিশেষ পরিমাণ অক্সিজিন একত্রিত হইয়া জলের স্থষট 
করিতেছে । অমনি 'বরুণদেব প্রস্থান করিলেন। তেত্রিশ 
কোটি দেবতা অন্ধকারেই থাকিতে ভাল বাসেন। যেখানে. 


২৩৮ ধর্ম-জিজ্ঞাস। ॥ 


বিজ্ঞানের আলোক ত্বিকীর্ণ হয়, সেখান হইতেই স্ভৎক্ষণাঁৎ, 
অরিয়া পড়েন। আমাদের দেশের প্রচলিত ধন্দম বলিতেছে॥ 
“কু্যয, চন্দ্র, গ্রহগণ, বায়ু, জল, অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদ্- 
কে দেবতা বলিয়া পূজা কর ।”” মার্জিত জ্ঞান কি একথার, 
সায় দিতে পারে? শ্রচলিত ধন্ম কোন কোন বুক্ষলত।, কোন 
কোন পশুপর্গীকে পধ্যন্ত দেবতা ভাবিয়া তাহান্নের পৃজ। 
করিতে উপদেশ করে । মার্জিত জ্ঞান কি সে উপদেশ গ্রহণ 
করিতে কখন প্রস্তত হইতে পারে? জ্ঞানের সহিত প্রচলিত 
পৌন্তলিকতার সমন্বয় হওয়া! যদি অসম্ভব হইল, তবে ভাবের 
যোগই বা কেমন করিয়। হইবে? জ্ঞান ও ভাব আত্মার পেট; 
স্থতর1ং পৌত্লিকতা, আত্মার পেট কেমন করিয়া তরাইবে ? 
সত্যই আত্মার অন্ন; সত্য ভিন্ন আর কিছুতেই আত্মার পেট 
ভরে না। “সত্যান্ন প্রমদিতব্যং |” 

তর্কচুড়ীমণি বলিয়ছেন,_-“এন্কে এই মাত্র রলিতে পারি 
: যে, ভগমান ত ভাবগ্রা্হী তিনি ৬ সকলই বৃঝিতেছেন, 
সকলই জানিতেছেন, আমার অন্তঃকরণ তাহাকে পাইবার 
নিমিত্ত প্রকান্তিক উতৎ্কন্ঠিত, তাহাওত তিনি জানেন, আমি যে 
মূঢৃতাবশতঃ তাহার প্রকৃতন্বরূপ ধ্যানে অসমর্থ, তাহাত তিনি 
কুবিতেছেন, তখন তিনি অবশ্যই আমার সেবা, আমার পুজা, 
আমার মিনতি গ্রহণ করিবেন |” 

প্রথমতঃ জিজ্ঞাস করি, ভগবানকে ভাবগ্রাহী বল! হইল 
চেন? দয়াময়, ইচ্ছাময়, শক্তিমান এ সকলত দুরের কথা, 
স্তাহাকে প্রভু পর্য্যস্ত বলিতে আপত্তি 1 তর্ক চুড়ামণি বলিতে 


সাকার ও নিরাকার উপাবনা । ১৩৯ 


ছেন,_ “প্রভু ও ত বলিতে পারি না। প্রভূ বলিলেও আমা- 
দের পার্থিব ভাবই মনে আমে । ধিনি দশ জন বা বিশজন 
বা ততোধিক লোকের উপর আপন ইচ্ছার গ্য়োগ করেন, 
প্রভু বলিলে আমর] তাঁহাকেই বুঝি । স্থতরাং তাহার মধ্যেও 
মস্তি ও ন্নাবুর ক্রিরার ভাঁব নিহিত থাকিল। তবে কি 
প্রকারে ঈশ্বরকে প্রভূ বলিব ? “পার্থিব” ভাব মনে আসে 
বলিয়। এবং পার্থিব প্রভুত্বের মধ্যে “মস্তিষ্ক ও ন্নায়ুর ভা 
নিহিত” আছে বলিয়! বদি পরনেশ্বরকে প্রভূ বলিতে আপত্তি 
হয়, তবে কোন্‌ যুক্তিতে উহাকে “ভাবগ্রাহী” বলা হইল? 
'ভাবগ্রাহিত্ব1, কি পার্থিব ভাব নহে? ভাবগ্রাহীর মধ্যে কি 
মস্তি ও স্নায়ুর কার্ধ্য নাই ? 

আবার বলা হইতেছে,_“তিনি ত সকলই বুঝিয়াছেন,, 
সকলই জানিতেছেন |, ঈশ্বর ধদ্দি বুঝিতেছেন ও জানিতে- 
ছেন তবে তাহাকে জ্ঞানমর বলিতে আপত্তি কেন? জ্ঞান 
বলিলে আমর কি বুবি? বুঝা € জাঁন। ছাড়া কি জ্ঞানের 
আর কোন অর্থ আছে? * 


সরস 


* স্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। তর্কচূড়ম্ণণি বলিতেছেন 
ধে, যুড়তাবশতঃ পরমেশ্বরের প্রকৃত-স্বরূপ ধ্যানে অসমর্থ হইয়া, যেরূপেই কেন 
হার পুজ! ও সেবা করা হউক না, ডিনি অবশ্যই তাহ গ্রহণ করিবেন। 
বদ ঈশ্বরকে দরাময় না বলেন, তবে কেমন করিক] বলিভে পারেন যে, তিনি 
অবশ্যই তাহ। গ্রহণ করিবেন ? ঈশ্বর বাদি আমাদের প্রতি [ষ্ঠ কিন্বা 

উদাদীন হন, তাহ] হইলেও কি বলা যার যে, তিনি অবশ্য তাহ! গ্রহপ' 
করিবেন ? ঘদি নিষ্ঠর বা উদাসীন ন। হন», তাহ হইলে, দয়ায় বল] কি্লঃ 


পাশ পস 








১৪০ ধন্ম-জিজ্ঞাসা | 


এক্ষণে প্রকৃত কথার আলোচন। করা যাউক। সাকার 
উপাসকেরা কি পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারিবেন না? 
বাঁজ1! রামযো'হন রায়েব' সময় হইতে বর্তমান কাল পধ্যন্ত 
ব্রাঙ্গস মাজ এবিষয়ে যাঁরপবনাই উদ্ধার মত প্রচার করিতেছেন । 
প্রত্যেক আত্ম মুক্তির অধিকারী । আমব1 কখন এমন বলিন। 
যে, নিরাকার উপাঁসকই কেবল স্বর্গে বাইবে, আর আমাদের 
দেশবাদী কোটি কোটি নর নারী সকলেই নরকগামী হইবে। 
মুক্তি কাহারও এক চেটিয়া নহে। কর্মান্ুসারে নিশ্চয়ই 
ফল লাভ হয়। ষে পরিমাণে তোমাতে সত্য, প্রেম ও 
পবিত্রতা; সেই পরিমাণে তুমি মুক্তির দ্রিকে অগ্রসর 
ব্রাহ্মঘমাঁজের সভ) হইরাঁও যদি কোঁন ব্যক্তি মলিনচরিত্র, 
অভক্ত ও স্বার্থপর হয়, সে নামে ব্রাহ্ম হইলেও, প্ররুত 
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত তাহাঁর সম্পর্ক অতি অল্প; মুক্তিব রাজ্য 
হইতে সে বহুদূরে । আর সাঁকার-উপাসক হইয়াঁও যিনি 


শিট তাপ শপি্পাপিিীশীসপাশাটী 





আর কি বলিবেন 2 কিন্তু কেমন করিয়াই ব। দয়াময় বলিবেন ? কৃতর্ক- 
কণ্টকে যে, সে পথ বন্ধ হইয়। গিয়াছে | দয়াময় ক্লিবাঁর পথ কোথায়? 

তর্বচূড়ামণি এ সম্বন্ধে যাহ! বলির'ছেন. তাহার সার মর্ম এই যে সতত; 
ভিত্তি, স্থল পদার্থ; জ্ঞান, দরগা সৃষ্ পদ:র৫। পরমেশ্বরে যাহা আছে তাহা 
স্প্ পদার্ঘ। অতএব তাহাকে স্মভময, ভিত্তিময় না বলিয়।) জ্ঞানময়। 
দয়াময় বলাই উচিত। চমৎকার সৃক্তি।! ঈর্লা সৃষ্্র পদার্থ; প্রেমও সুক্ষ 
পদার্থ; অতএব একজন ঈর্ষাঘিত লোককে কি প্রেমিক বলিব? বৃক্ষ স্থল 
পদার্থ, পর্ববভও স্থল পদার্থ; অক্এব বৃক্ষকে কি পর্বত বলিৰ ? যথার্থই 
ষদ্দি পরমেশ্বরকে দয়ানয় বজিয়া নিশ্বাম করেন) দয়াময় বলুন ; নতুবা আর 
ববথা ভান করবেন ন|। 


স।কার ও নিরাকার উপাননা। ১৪৬ 


সরল, সত্যানুরাগী, প্রেমিক, পরোপক্যারী, ভক্তিমান্‌, তিনি 
নিশ্চয়ই মুক্তি রাজ্যের নিকটবর্ভী ! 

কিন্ত একটি কথ। বিশেষ করিয়া! বলি। প্রেম ১ পবিভ্রত৷ 
ভিন্ন যেমন মুক্তি নাই ; সত্য ভিন্নও মুক্তি নাই? অসত্যকে 
হৃদয়ে ধারণ করিয়। জীব কেমন করির। সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের 
সন্মুপীন হইবে? মুক্তির মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে, 
অপ্রেম, অপবিত্রতা, ও অসত্য এ তিনকেই দূরে পরিত্যাগ 
করিতে হইবে । তবে পৌন্তলিকতা। লইয়! মনুষ্য কেমন 
করিয়া সে মন্দিবে প্রবেশ করিবে? পাপাসক্তির শৃঙ্খল ন 
ছিড়িলে মুক্ত হওয়। যায় না। সেইরূপ সকল প্রকার অসত্য, 
কুসংস্কার, ও পৌন্তলিকতার শৃঙ্খল ন] ছিড়িলেও মুক্তির 
অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কি উপায়ে তাহ। হইবে? 
সদগুরু, সৎশান্ত্র, ও ব্রহ্মক্ূপা এই তিন উপায়। 

অনেকেই বলেন যে, সাকার উপাসন। করিতে করিতে 
ক্রমে নিরাকার ব্রন্দোপাসনা করিবার ক্ষমতা ও অধিকার 
'জন্মিবে। ইহা বিষম ভ্রম। মানবপ্রক্কৃতির একটি অলজ্ঘ- 
নীয় নিয়মের বিষয় স্মরণ করিলে এ কথাটার অযুক্ততা সুস্পষ্ট 
বুঝা যায়। সে নিয়মটার নাম অভ্যাস।- মানুষ যাহা পুনঃ 
পুনঃ করে, তাহাই করিবার ক্ষমত। ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়; তাহাই 
করিতে তাহার ভাল লাগে। মানুষ যাহ। করে না, তাহ! 
করিবার ক্ষমতা বিকাশ প্রাপ্ত হয়না । আবার যে কার্য 
কর], যে পরিমাণে অভ্যাস হইয়। যায়, তাহার বিপরীত কার্ষ্য 
করা সেই পরিমাণে কঠিন ও কষ্টকর বলিয়া! বোধ হয়। 


" ১৪২ ধর্ম-জিজ্ঞাস | 


অন্ধকারে বসিয়। থাঁকা যাহার অভ্যাস, আলোক তাহার 
সহা হয় না। যে পরিমাণে অন্ধকারে থাকা অভ্যাস 
হয়, সেই 'পরিমাণে আলোক অসহা হইতে থাকে । সাকার 
ও নিরাকার বিপরীত পদার্থ। স্থতরাং যে পরিমাণে সাকার 
ধ্যান অভ্যাস হইয়া যায়,সেই পরিমাণে নিরাকার ধ্যান বিষয়ে 
অক্ষমতা জন্মে । * , 
এস্থলে একটি কথা বিবেচন। করিয়! দেখা আবশ্তক যে, 
যদি নিরাকার ব্রন্ষোপাসন1 অসম্ভব কাধ্য হইত, তাহ হইলে 
।আহর্ষিগণ সেপ্রকার উপাসনার উপদেশ কেন করিবেন? 
শান্ত্রজ্ঞ-মাত্রেই অবগত আছেন যে, কি বেদ, কিস্তি, কি 
পুরাণ, কি তন্ত্র সমুদয় শান্ত্রেই নিরাকার ব্রহ্ষোৌপাসনার উপ- 
দেশ দৃষ্ট হয়। শান্ত্রেকি অসাধ্য সাধনের আদেশ রহিয়াছে ? 
একজন রুপ্ন শরীর ছুর্বল ব্যক্তিকে আড়াই মণ বোঝা বহিতে 
অনুমতি করা কি কখন সঙ্গত হইতে পারে? যাহ মন্ুষ্যের 
সাধ্য, মহর্ষিগণ তাহাই মন্ুষ্কে উপদেশ করিয়াছেন 3 অস- 
স্তব সাধনের উপদেশ দিয়! প্রতাবণা করেন নাই । 


*লক্ষ লক্ষ সাকার উপানকের জীবন প্রতিপন্ন করিতেছে যে, সাকার 


উপাসন! হইতেই নিরাকার উপাসনার শিক্ষ। হয় না। তাহাদের বালা, 
যৌবন, ও বাদ্ধক্য সাকার পুজাতেই কাটিয়। যায় ; কখন 'নরাকার উপাসনান্ব 
পৌছি?ত পারেন না । যখন কেহ সাকার উপাসন। পরিত্যাগ করিয়! 1নরা- 
কার উপাসন।য প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি জনা প্রকারে জ্ঞন লভ করিয়াই 
তাহ! করিতে পারেন। সাকার উপাসনা হইতেই সেজ্ঞান আসে না। 
সাকুর উপাসন। দ্বারা মন্্ুব্যের মন নি-াকার উপাসনার উপযুক্ত হয় না। 
বত সাকার ভাবিবে, সাকার ভাবাই তত্ত তোমার অভ্যাস হইবে, এবং 
তদ্পণীত নির(কার ভাবা সেই পরিমাণে কঠিন হুইয়| পড়বে। 


সাকার ও নিরাকার উপাবন! । ১৪৩ 


নিরাকার উপাসন। প্রতিপাদক ক্লোক শাস্ত্রে রাশি রাশি 
রহিয়াছে । 
সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিবাকারন্ত নিশ্চলং 
এত তত্বোপদেশেন ন পুনর্ভবসম্ভবঃ ॥ 
অষ্টাবক্র সংহিতা! ১ম প্রকরণ । 
সাঁকারকে শিথ্য। বলিয়! জান, নিরাকার ত্র্ষকে নিত্য 
জ্ঞান কর, এই পরম তত্বের উপদেশের দ্বার পুনর্ধার সংসারে 
আর সম্ভব হয় না। 
মনসা কল্পিতামৃত্তি নৃণাঞ্চে মোক্ষসাধনী । 
স্বপ্নলব্ষেন রাজ্যেন রাজানে। মানবাস্তদা ॥ 
মহানির্বাণ তন্ত্র । 
মনঃ কল্পিতমুতি যদি মানবগণের মুক্তির কারণ হয়, তবে 
মনুষ্যের! শ্বপ্রলন্ধ রাজ্যদ্বারা অনায়াসে রাজ হইতে পারে। 
চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্ত নিগুণিস্যাশরীরিণঃ । 
সাধকানাং হিতার্থার ব্রহ্মণৌরূপ কল্পন।1 ॥ 
অরূপং রূপিণং কৃত্বা কর্মকাণ্ড রতানরা2 । 
ব্রহ্মজ্ঞানামৃতানন্দ পরাঃ স্ৃক্কতি নে। নরাঃ ॥ 
কুলার্ণব ষষ্ঠ উল্লাস । 
সাধকগণের হিতের নিমিত্ত চিন্ময়, অপ্রমেয়, নিপুণ ও 
শরীরবিহীন পরত্রন্দের দ্ূপ কল্পনা হইয়াছে । ব্ূপহীন পর- 
মাত্মাকে রূপবিশিষ্ট কল্পনা করিয়! মন্ুষ্যেরা কর্মকাণ্ডে রত 
হইয়াছে, আর পুণ্যবান মানবগণ ত্রহ্ষজ্ঞান-স্বূপ অমৃত ও 
আনন্দপরায়ণ হইয়া থাকেন। 


১৪৪ ধর্ম-জিজ্ঞালা । 


অরূপং ভাবনাগম্যং পরং তরঙ্গ কুলেশ্বরি। 
নির্মলং নিষ্ষলং নিত্যং নিগুণং ব্যোমসন্নিভং ॥ 
ইত্যাদি । 
কুলার্ণব, তৃতীয় উল্লাস। 
হে কুলেশ্বরি | পরব্রহ্গকে ধ্যান দ্বাবা প্রাপ্ত হওয়। যায়। 
যিনি নির্মল, নিক্ষল, নিত্য, নিগুণ, ব্যোনসরিভ | 
পরে ব্রক্ণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈনিয়মৈরলং । 
তালবৃত্তেন কিং কাধ্যং লব্ধে মলয় মারুতে ॥ 
কুলার্ণব, নবম উল্লাস । 
পরব্রহ্ধষকে বিশেষন্পে জানিতে পারিলে অন্ত সকল 
নিয়মে কোন প্রয়োজন থাঁকে না; মলয় মারুত প্রাপ্ত হইলে 
তালবৃত্ত লইয়া কি কাধ্য? 
কৃত্বা মুত্তি পরিজ্ঞানং চেতনন্ত ন কিং কুরু। 
নির্ধেদসমতা| যুক্ত্য। যক্তারয়তি সংস্যতেঃ ॥ 
অষ্টাবক্র সংহিত। ; নবম প্রকরণ । 
যিনি বৈরাগ্য ও সমতার যোগে সংসার হইতে নিস্তার 
স্করেন, সেই চৈতন্ত-স্বরূপ, পরব্রন্মের মুন্তি কল্পনা করির! 
কোন কর্ম করিও না। 
উপেক্ষ্য তত্তীর্থ যাত্রা জপাদীনেব কুর্ধতাং । 
পিওং সমুৎ্স্থজ্যকরং লেটী তিন্তায় আপতেৎ ॥' 
পঞ্চদশী ধ্যানদীপ” 
নিশুণ পরব্রদ্দের উপাসনাতে উপেক্ষী। কশ্বির।” যাহারা 


সাকার ও নিরাকার উপাষন! । ১৪৫ 


ভীর্থযাত্রা, জপ হোম প্রতি করিয়া থাকে, তাহার হস্তস্থিত 
খাদ্য দ্রব্য পরিত্যাগ পৃব্বক নিজ হস্তকেই লেহন করে। 
মৃচ্ছিল। ধাতুদাব্বাদিমূর্ভাবী্বর বুদ্ধয়ঃ। এ 
ক্রিশ্তন্তি তপস। মুঢ়াঃ পরংশাস্তিং ন যার্তিতে ॥ 
শ্রীমপ্ভাগবত ; তৃতীরস্কন্ধ । 
যে সমস্ত মূঢ মনুষ্য মৃত্তিকা, প্রস্তর, তথ! বর্ণ ধাতু এবং 
কাষ্ঠ দ্বারা নিম্িত বিগ্রহে ঈশ্বর জ্ঞান করে, তাহারা যাতন। 
ভোগ করিয়া থাকে, পরম সুখ লাভ করিতে সনর্থ হয় না। 
যোমাং সব্বেধু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং | 
হিত্বাচ্চাং ভঙতে মোঢ়াৎ ভম্মন্তেধ জুহোতি সঃ ॥ 
শ্রীমস্ভাগবত, তৃতীয় স্ব্ধ, ২৯ অধ্যায় । 
সকল প্রাণীতে বর্তমান আত্মাকে ঈশ্বর জ্ঞান না করিয়] 
মূঢ়ত। প্রযুক্ত যে ব্যক্তি প্রতিমা পুজা করে, নে ভম্মে হোম 
করিয়া থাকে । 
একব্যাপীসমঃ শুদ্ধোনিগুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। 
জন্মবৃদ্ধযাদি রহিত আত্ম! সর্বগতোইব্যয়ঃ ॥ 
সিতনীলাদি ভেদেন' যখেৈকৎ দৃম্ততেনভঃ | 
্রান্তদৃষ্টিভিরাত্মপি তৈকঃ সন্‌ পৃথক্‌ পৃথক্‌॥ 
বিষু্পুরাণ, প্রথম অংশ, দ্বিতীর অধ্যায়ঃ | 
পরমাত্মা এক এবং সর্বব্যাপী, সব্ধত্র সমানভাবে বর্তমান, 
তিনি শুদ্ধ নিগুণ ও প্রন্কৃতি হইতেও গ্রেষ্ঠ, তাহার জন্ম নাই, 
এৰং বৃদ্ধি নাই; সেই বিভু সকল স্থানে অব্যরভাবে প্রকা- 
শিভ আছেন। . একমাত্র আকাশ যেমন শ্বেত, নীল বর্ণভেদে 
১৩ 


১৪৩ ধর্ম-জিজ্ঞাস1। 


ভিন্ন ভাবে দৃষ্ট হয়, ঢেইরপ ত্রাস্তদৃষ্টি মাৰবগণ পরমাত্মাঁ এক 
হইলেও তাহাকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে দর্শন করিয়া থাকে; 
খস্ততঃ পয়স্বাত্মী এক এবং তিনিই সকলের আরাধ্য 9 ত্রান্ত- 
বুদ্ধি মানবের! তাহাকে ভিন্নভাবে দর্শন করিতে উদ্যত হইয়া 
অকরুতার্থ হয় । 

হিন্দু হইয়া কে এই সকল খবিবাক্য অগ্রাহ্থ করিতে 
পারেন? সর্বপ্রকার শাস্ত্র হইতে নিরাকার উপাঁসন। প্রতি- 
পাদ্ক রাশি রাশি শ্লোক উদ্ধার করা যাইতে পারে। ষে 
কয়েকটা শ্লোক প্রদর্শিত হইল, তাহার শান্্রীয়তা বিষয়ে 
সংশয় হইলে শাস্ত্র উদঘাটন করিব! দেখুন। যেঅর্থ বল! 
হইল» উহাতেও সংশয় হইলে টীকা দেখুন। যে ভাগবতে 
প্রীকষ্ণচ-লীল! বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেও যে পৌত্তলিকতার 
বিরুদ্ধে ও নিরাকার ব্রন্গোপাসনার সাপক্ষে শ্লোক রহিয়াছে, 
একথা অনেকে হঠাৎ গ্রাহ্ করিতে পারিবেন না। অতএব 
বলি শ্রীমস্ভাগবত খুলিয়া দেখুন। যে অর্থ বল! হুইল, তাহা! 
প্রকৃত অর্থকিনা, তদ্বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে হইলে শ্রীধর- 
স্বামীকুত টাক! দেখুন । 

বেদের শিরোভ্ষণ উপনিষদ্‌ কি বলিতেছেন, শ্রবণ 
ৰরুন। 

'ষন্মনস। ন মন্ুতে যেনাহন্দনোমতং | 
তদেব ব্রহ্গত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাঁসতে ॥ 
কেনোপনিষতৎ। 
মনের দ্বারা বাহাকে মনন করা যাক্প না, যিনি মনরে 


সাকার ও নিরাকার উপাসন] | ১৪৭ 


মনন শক্তি দিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম, তাহণকে জান; লোকে যে 
কোন জড় পদার্থের উপাসন। করিয়া! থাকে, তাহ। ব্রহ্ম নহে! 

চৈতন্তম্বরূপ ব্রন্দের ধ্যান অসম্ভব, এই নতেরুমর্থন জন্য 
তর্কচূড়ামণি উপরিউক্ত শ্লেকটা উদ্ধত করিয়াছেন। কিন্তু 
শ্লোকটী পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে। স্থৃতরাং উহার যে অংশ 
পৌত্তলিকতার বিরোধী, সেই অংশটুকু বাদ্‌ দিয়া তৎস্থানে 
একটি ড্যাস্‌ দেওয়া হইক্াছে। সেই অংশটুকু কি আপ- 
নার দেখিতেছেন ;) “্নেদং যদিদমুপাসতে” লোকে যাহার 
ভপাদন। করে, সে ব্রহ্ম নহে। * 

শান্ত্র ও যুক্তি অবলম্বন পূর্বক বিচার করিলে, নিরাকার 
সর্বব্যাপী ব্রন্দের উপাসনাই যে, সার ধর্ম, ইহাই প্রতিগন্ধ 
হয়। কেবল শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিবেন না, যুক্তিও 
চাই। 

ক নিববাচা ন মনসা” প্রভৃতি যে ক্লোকটির কিয়দংশ তর্কচূড়ামণি উদ্ধত 
করিয়াছেন, তাহার ঠিক পরের শ্লোকে কি আছে দেখুন; “অস্তিতো বোপ- 
লব্ধস্য তত্বভাবং প্রসীদতি |” অর্থাৎ জগতের অস্তিত্ব অবলম্বন করিস! 
যিনি ঈশ্বরকে জানেন, ঈশ্বর ভাহার নিকটে বথার্থরূপে প্রকাশিত হুয়েন। 
এই অংশটুকু বলিলে তর্কচূড়ামণির মত খণ্ডিত হইয়া যান্স। সুতরাং বলিবেন 
কেন? 

একজন ভট্টাচার্য র'নমোহন রায়ের সঙ্গে শান্ত্র-বিচারে প্রত্বত্ত হইয়া 
ধরূপ একটি গ্লোকের তিন চরণ বলিয়া চতুর্থ চরণটি বাত্ত করিলেন না। 
ব্যক্ত ফরিলে গাহার শনজের মত খঙ্ডিত হয়। রামমোহন রায় তাঁহাকে 
বলিয়াছিলেন “মহাশস় ! তিনটি চরণ দেখাইয়া চতুর্থ ঢরণটি ঢাকিলেন 
কেন?" 


১৪৮ ধর্্ম-জিত্তাস! | 


কেবলং শান্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যোবিনির্ণয়ঃ | 
যুক্তিহীন বিচারেন ধন্মহানিঃ প্রজারতে ॥ 

বেদ বৌদাস্ত প্রতিপাদ্য নিরাকার ব্রন্ষোপাসনাই হিন্দু- 
ধর্মের সার। উহাই প্ররূত হিন্দুধন্ম। যে মনে করে 
যে, পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ পুর্বক নিবাঁকার পূর্ণ ব্রদ্ষের 
উপাসনা করিলে হিন্দৃত্ব বিনষ্ট হয়, তাহার তুল্য ভ্রান্ত কে 
আছে? নিরাকার উপাসক বলির! অভিন্দ মনে করিয়! যদি 
আমাকে ঘ্বণা কর, আমি তা] গ্রাহ্া করি না। যদ্দিও আমি 
নলিলাক!ব পরবন্গের উপাসক, যদিও আমি জাতিভেদ 
ভন্বীকাঁব পরর্বক যক্জোপবীত্ত পরিত্যাগ করিয়াছি, যদিও 
আমি হিন্দু সমাজে বালিকা বিধবার পুনর্বিবাহ প্রচলনের 
পক্ষপাতী ও তদ্বিষয়ে উদ্যোগী, যদিও আমি বাল্যবিবাহ 
বূপ রাক্ষপীর বিনাশ সাধনে বদ্ধপরিকর, তথাচ কাহারও 
অধিকার নাই যে, আমাকে অহিন্দ বলির] ঘ্বণা করেন। এ 
সকল মতের প্রতোক মত হিন্দু শাক দ্বারা সমর্থিত হইতে 
পারে। অহিন্দু বল, আর যাঁহাই কেন বলনা, সেক গ্রাহ 
করি না। 

আর একটি কথা । যে সাংখ্য দর্শনের কথা বলিয়া তর্ক- 
চুড়ানণি মহাশয় সে দিবস আলব্ট হলে অনেককে আশর্ষ্যে 
স্তব্ধ করিয়াছিলেন, সেই সাখখ্য দর্শনের একটি সুত্র 
“ঈশ্বর! সদ্ধে”)--ঈশ্বর অসিদ্ধ। উনবিংশ,শতাকীতে অগন্ত 
কম্ট্‌ ষে মত প্রচার করিয়াছেন, প্রাচীন ভাবতে সেই মত 
গ্রচাঁর করিয় সাংখ্য দশন যদি হিন্দু দর্শন বলিব? গণ্য হইতে 


সাকার ও নিরাকার উপাসনা) ১৪৯ 


পারে, তবে জিজ্ঞাসা করি বেদ বেদাপ্ত প্রতিপাদ্য পরত্রহ্গের 
উপাসক হইয়া, কোন্‌ যুক্তিতে, কোন্‌ বিচারে আমি অহিন্দু 
বলিয়! পরিগণিত হইব ? (উচ্চ করতালি) ১০ 

আমি একবার বোম্বাই নগরে গমন করিয়াছিলাম। 
সেখানকার আধ্য সমাজে মহাত্মা দয়ানন্দের একটি বক্ততা 
শ্রবন করিলাম । দয়ানন্দ আক্ষেপ করিয়। ঘলিলেন,__-অতি 
“প্রাচীনকালে মহর্ষিগণ নিরাকার,সর্ধগত, পরব্রহ্মের উপাসন! 
করিয়! কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহাদেরই সম্তানগণ 
বলিতেছেন যে, নিরাকারকে ভাব! যায় না । ইহ] গৌরবের 
কথ! নয়, লজ্জার কথ 1” 


বাস্তবিক যখন সমুদয় পৃথিবী অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্গ, 
ভখন আমাদের পুজ্যপাদ আধ্য মহর্ষিগণ সেই নিরাকার, 


অগম্য, অতীক্র্রিয়,। জগতের প্রাণ পরমেশ্বরকে *করতলন্যস্ত 
আমলকেরস্ন্যার অন্রভব করিয়। তাহার পুজ1 করিয়াছিলেন । 
ধিক থাক আমাদিগকে, যে আমরা সেই সকল মহাপুরুষ- 
দিগের সন্তান পরম্পরা হইয়া! এখন বলিতেছি যে, নিরা- 
কারকে ভাবা যায় না! (উচ্চকরতালি) 

আমাদিগকে ধিক ধিক শতধিক। নিরাকার উপাসনায় 
অক্ষম বলিয়া গৌরব করিবার কোন কারণ নাই। উহা! 
আমাদের আধ্যাত্মিক অধোগতির অবশ্তস্তাবী ফল। গৌরব 
করিওনা--গৌরবু করিবার কোন কারণ নাই; অধোগতির 
জন্য অন্ুতাপিত হও; উন্নত হও) পবিত্র হও; পিতৃ- 
পুরুষদিগের পূজিত বিশ্বকারণ, বিশ্বের প্রাণ, নিরাকার পূর্ণ 


১৫৬ ধর্ম-জিজ্ঞাসা । 


ব্রহ্মের পূজা করিয়া কৃত্তীর্থ হও। তাহার পূজাতেই আমাদের 
প্রত্যেকের মঙ্গল; তাহার পৃজাতেই ছূর্ভাঙ্গ্য ভারতের 
মঙ্গল।* ২. 


ডলারে 


ব্রবন্মোপাসনার বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন ৷ 


অদ্যকার কাধ্য আরম্ত হইবার পুর্বে পবিত্র স্বরূপ, 
পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে প্রণাম করি । তৎপর সভাস্থ 
ভদ্রমগুলীকে সমাদরের সহিত নমস্কাব করি। 

ব্রন্মোপাসন! বিষয়ে কতকৃগুলি কথা বলিবার জন্ত পুন- 
ধ্বার আপনাদের সন্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম । ফেহ আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, একই বিষয়ে দ্বিতীয়বার বক্তৃতা 
কেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই ষে, গতবার ব্যক্তি বিশেষের 
প্রচারিত কতকৃগুলি ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করাই আমার বিশেষ 
উদ্দেশ্ঠ ছিল। অদ্যকার উদ্দেশ্ত কিছু ভিন্ন। ব্রন্গোপাসনার 
বিরুদ্ধে আমাদের দেশে প্রাচীন ও নব্যদলের মধ্যে যে সকল 


* হিন্দুশান্ত্র ধেনিরাকার ব্রন্দোপাসনাকেই শ্রেষ্ঠ উপাসনা, ও মুক্তির 
একমাত্র কারণ বলির প্রচার করিয়াছেন, উহা! বুঝিবার জন্য, বক্তৃতার 
শেবভাগে. বক্তা স্ভাহার সংস্কৃতানভিজ্ঞ শ্রোতৃবর্গকে নিক্ললিখিত তিনখানি 
পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করেন 7১৫১) রাজ! রামমোহন রায়ের বিচার 
পুস্তক ? ৫২) ্রীযুক্ত বাব্‌ রাজনারায়ণ বন্ুর “হিন্দুধার্শের শ্রেষ্ঠতা” €৩) বর্ধমান 
স্বান্্বাহীর পঙ্ডিত শ্রীযুক্ত অদ্বোরনাথ তত|নধি প্রণীত অম-বিন্মাশ। 


ব্রজ্মোপাসনার বিরুদ্ধে আপত্তি খগুন। ১৯৫১ 


আপত্তি সচরাচর শ্রুত হওয়া যায়, সেই সকলের অসারত্ব 
প্রদর্শন করাই, অদ্যকার বন্ততার উদ্দেস্ত । - 

আর একটি কথা । ব্রক্ষোপাসন] বিষয়ে আলোচনা যত 
অধিক হরং ততই ভাল । পরমেশ্বরের উপাসনা ধর্শের মূল; 
পরমেশ্বরের উপাসনায় আমাদের প্রত্যেকের মঙ্গল, পরমে- 
শ্বরের উপাসনায় দুর্ভাগ্য ভারতের মঙ্গল। যেদিন আমাদের 
রুতবিদ্য যুবকগণ বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত সকলে সেই 
অগম্য, অপার, অশরীরী পরত্রহ্গের পুজা করিবেন, সেই 
দিন ভারতের ছুঃখ রজনীর প্রভাততারা দৃষ্ট হইবে । যে দ্দিন 
দেশের এক সীম৷ হইতে সীমান্তর পর্য্যস্ত, “একমেবাদ্বিতীয়ং” 
পরমেশ্বরের জয় পতাকা উড্ডীন হইবে, যে দিন আমাদের 
পৃজ্যপাদ আধ্য পিতৃপুরুষদিগের পুদিত পরব্রদ্দের পবিত্র 
সিংহাসন ভারতবাসীর গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইবে,_-€সই 
পরম দেবতা আমাদের প্রতি গৃহের গৃহ দেবতা হইবেন,__ 
যেদিন ভাবুতের সর্ধত্র পবিব্র ব্রহ্মনংকীর্ভনে আকাশ প্রতি- 
ধ্বনিত ও পঁবিতরীরুত হইবে, যে দিন ভারতবাসী আবালবৃদ্ধ 
বনিতা সকলের হৃদয় হইতে তাহার চরণে প্রেম ভক্তির 
পুষ্পাঞ্জলি অর্পিত হইবে, সেই দ্দিন, সেই আনন্দময় শুত- 
দিনের কথা মনে হইলেও আনন্দ হয়। সেই গুভদ্িনে 
ভারতবাসী বন্ুকালের ছুশ্চিকিৎস্ত রোগের হস্ত হইতে মুক্ত 
হইয়া আরাম লাভ"করিতে থাকিবে । তাই বলি, ত্রঙ্গোপা- 
সন বিষয়ে. আলোচন! যত হয়, ততই মঙ্গল। 
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নিরাকারের ভাবনা। 

ব্ন্মোপাসনার বিরুদ্ধে একটি প্রধান আপত্তি সেদিন 
থণ্ডিত হইয়াছে। আপত্তিটা এই যে, মান্গষ নিরাকার চিন্তা 
করিতে পারে না, সুতরাং নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসন! 
করিতে পারে না। একথা যে নিতাস্ত অযুক্ত ও অসার, সে 
দিবস তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে; সুতরাং সে বিষয়ে আর 
কিছু না বলিলেও চলিত । 

কিন্ত নিরাকার ভাবনা বুঝাইবার জন্য আমি যে কয়েকটা 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলাম, তদ্ধিষয়ে আপত্তি উপস্থিত 
হইয়াছে! আমি বলিয়াছিলাম যে, মানুষের মন, মনের 
ভাব সকল ;_ সুখ, ছুঃখ, প্রেম, ঘ্বণ। প্রভৃতি নিরাকার ; 
এই সকল নিরাঁকার ভাঁবকে মনুষ্য মাত্রেই অন্থভব করিতেছে ; 
তবে নিরকার পরমেশ্বরের ভাবন1 ও উপাসনা হইবে ন॥ 
কেন? 

একথার বিরুদ্ধে একটি ভয়ানক আপত্তি উ্নাস্থিত হই- 
য়াছে-_“কে বলিল মন ও মনের ভাব সকল নিরাকার? কে 
বলিল সুখ ছুঃখ, প্রেম দ্বণা প্রভৃতি মানসিক অবস্থা সকল 
নিরাকার? এসকলই সাকার । মন সাকার; মানসিক ভাব 
সকল সাকার; সুখ ছুঃখ, প্রেম দ্বণ। প্রভৃতি সকলই সাকার” 

মন ও মানসিক ভাব, স্থথ, ছুঃখ, প্রেম প্রভৃতি সাকার ? 
মনকে কি কখন হাত দিয়। টিপিয়া দেখিয়ীছেন? এক ব্যক্তি 
ছঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন,_ আমার মনটা এত মন্দ যে 


ব্রন্দোপাননার বিরুদ্ধে আপতি খণ্ডন । ১৫৩ 


মনের যদ্দি আকার থাঁকিত, তাহ! হইলে মনের ছুই গালে 
ছুই চড় লাগ:ঃইতাম 1» অনেকেই সময়ে সময়ে মুনের উপর 
এতদূর বিরক্ত হন যে, মন বেচারার আকার থাকলে তাহার 
আর রক্ষা ছিল না। 

আকার বলিলেই একটি প্রশ্ন আসে,_কি আকার ? গোল, 
ভ্রিকোণ না চতক্ষোণ ? আকাব থাকিলে তাহ অবশ্ত কেহ 
চক্ষে দেখিয়াছেন ব। হস্তেস্পর্শ করিয়াছেন ; জিজ্ঞাস। করি 
কিআকার? কোন ব্যক্তি এরূপ বলেন যে সুখ ছুঃখ, প্রেম 
প্রভৃতিকে খন অন্ন ও অধিক বল। হইতেছে তখন ও সকল 
অবশ্তই সাকার। এস্তলে একটি চমত্কার যুক্তি আছে; 
যুক্তিটী এই ;__ অল্প ও অধিক শব্ধ যখন সাকার পদার্থ সম্বন্ধে 
সর্ধদ| ব্যবহার হয়, তখন সুখ ছুঃখাদি সন্বন্ধে উহ ব্যবহৃত 
হইলে, ইহাই বুঝিতে হইবে যে, স্বখ ছুঃখ প্রতি সাকার। 
এই সহঙ্জ কথাট1 কি আবান বুঝাইতে হইবে ? অল্লাধিক শব্দ 
যখন জড় বা সাকার পদার্থ সম্বন্ধে ব্যবহার হয়, তখন তাহ। 
পদার্থের বিস্ৃতির অল্পাধিক্য প্রকাশ করে। দৈর্য্যে কত? 
প্রস্তে কত ? বেধ কত? ইহাই গ্রকাশ করে। অথবা ওজনে 
কত, তাহাও প্রকাশ করে। কর মণ? কয় সের? কয় 
ছটাক? ইহাই প্রকাশ করে। 

জিজ্ঞাসা করি, কেহ কি হাতকাটি লইয়! মাপিয়া দেখিয়া- 
ছেন যে মন কয় ভ্বাত, কয় আন্গুল? নিজ নিজ হুখ ছুঃখের 
দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ কিরূপ? অথবা জিজ্ঞাসা করি, কেহ কি 
আপনার মনকে,সজুখ ছুঃখ, প্রেম দ্বণা প্রভৃতি মান- 
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সিক ভাব সকলকে ভুঁলাদণ্ডে ওজন করিয়া! দেখিয়াছেন ] 
কৃত সের, কত ছটাক সুখ? কত সের কত ছটাক ছুঃখ? 
কত সের, কত ছটাক ভালবাস ? বাস্তবিক অন্ন ও অধিক, 
শব্ধ সাকার পদার্থ সম্বন্ধে বাবহৃত হইলে অনুভূতি বুঝায়। 
একম্থলে বিস্তৃতির পরিমাণ আর একস্থলে অনুভূতির পরিমাণ । 
দই স্তলেই এক শব্দ ব্যবহ্ৃত হইতেছে বলিয়া কি ছুই বিপ- 
রীত পদার্থ এক হইয়া! যাইবে ? মন সাকার,স্থুখ ছুঃখ সাকার, 
এসকল কথা অবোধ বালকের মুখেই শোভা পায়, প্রীপ্ত- 
বয়স্ক এক ব্যক্তি এমন কথ! কেমন করিয়। বলিতে পারে ? 
কেহ কেহ বলেন, “কেন ? মনের আকার নাই ? মন তো! 
মস্তি” । একজন বলিল,__“আমার মনে কষ্ট হইয়াছে ।” 
আর একজন বলিল « আমার মন্তিফধে কষ্ট হইয়াছে ।”৮ 
এ ছুই কথাদ্ব কি একই অর্থ? পুত্র বিয়োগে কষ্ট পাইলে 
তাহাকে মস্তিষ্কের কষ্ট বলা যায় না । আবার শিরোবেদন। 
হইলে লোকে সচরাচর তাহাকে মনের কষ্ট বলে না। তবে 
মন মন্তিফ নয়,সেতারের তার, স্ব ও রাগ রাগিণী নয়। 
কেহ যদ্দি জিজ্ঞাসা করেন, ইমন কল্যাণ রাগিণী কেমন ? 
তাহাকে সেতারের পিভ্তলের তাঁর দেখাইলে কেমন হয়? 
বাস্তবিক, বৈজ্ঞানিকদিগের মতে মস্তিষ্ক মনের যন্ত্র-_মন 
নছে। 
 মন্তিফই মন? এতে! ঘোর নাস্তিক জড়বাদীদিগের কথ] ! 
হায়! হায়! সাকার উপাসনা বজায় রাখিবার জন্য শেষ 
 পাস্তিক জড়বাদের শরণাপন্ন হইতে হইল! সাকার উপাসনা 


ব্রন্গোপাসনার বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন 1 ১৫ 


বঙ্জায় রাখিবার জন্য, অজ্ঞেয়তাবাদ, জড়বাদ, নান্তিকতাবাদ, 
অনেক বিসম্বাদ ঘটাইতে হইতেছে ! হায়! হিন্দুধর্ম । তোমার 
শেষ এই দশা হইল! | 

সাকার ও নিরাকার সম্বন্ধে আর একটি কথা.। জড় 
পদার্থের যে সকল গুণ আছে, মন ও মানসিক ভাব নিচয়ে 
তাহা নই। প্রত্যুতঃ এ উভয় সম্পূর্ণ বিপরীত গুণ বিশিষ্ট । 
জড়ের বিপরীত গুণ মনে, মনের বিপরীত গুণ জড়ে। আকৃতি, 
বিস্তৃতি, বেধ জড়ের গুণ ; চিন্তা, ভাব, ও ইচ্ছ। মনের গুণ। 
জড়ে যাহা দেখিতেছি; মনে তাহা দেখিতেছি ন1,_বিপরীত 
গুণবিশিষ্ট দেখিতেছি; তবে এছুইকে কেমন করিয়া এক 
শ্রেণীভুক্ত বলিব ? 

যদি মন ও মানসিক ভাব নিচয়কে, সুখ, হুঃখ, প্রেম, 
স্ব, লজ্জা, ভয় প্রুভৃতিকে সাকার বল; তবে ইষ্টক; প্রস্তর, 
বৃক্ষ, পর্বত, নদী সমুদ্রকে নিরাকার কেন বল না? যদ্দি 
মনের ভাৰ সকলকে সাকার বলিতে পারি, তবে কলিকাতা 
নগরের এই সকল ক্ষুত্্র ও বৃহৎ অদ্রালিকাকে নিরাকার কেন 
বলিব না? এই স্ুপ্রশস্ত গৃহটি কি? অবশ্ত নিরাকার ।: এক 
দিকে যেমন যুক্তি অপর দিকেও তেমনি যুক্তি । 

কেহ কেহ বলেন, আমাদের নিরাকারের কোন জ্ঞান 
নাই। একি কথা! নিরাকারের জ্ঞান, অভাবাত্মকজ্ঞান, 
(0862658 1098,) নিশ্য়ই আছে । সাকারের জ্ঞানের সঙ্গে 
সঙ্গে নিরাকারের অভাবাত্মক জ্ঞান রহিয়াছে । নিরাকার 
কি? না'যাহ1 দাক্ষার নহে। সুতরাং ধাহান্। মনে করেন, 
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যে আমর! রর ভাবি, তাহাদের নি নিরাকার 
আবার ভাবিব কি? আকার নাই, আকার রঃ এই কি 
একট! ভাবিবার বিষয়? হাত, পা, নাক, মুখ, চক্ষু, কর্ণ, 
নাসিক! ভাবিলে ঈশ্বরকে ভাব! হয় না। আবার, হাত নাই, 
পা নাই, মুখ নাই, চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, নাসিক। নাই, এরূপ 
ভাবিলেও ঈশ্বরচিন্তা হয় না । তবে কি ভাবিব? শক্তিময়, 
জ্ঞানমর, মঙ্গলময়, প্রেমময়, আনন্দময়, শান্তিময়, পবিত্রতানয়, 
অনস্ত পরমেশ্বরকেই ভাবিব। 


নিরাকাবের উপাসন। প্রত্যক্ষ সত্য । 


একটি কথা বিশেষ করির। বলি। কাহারও সাধ্য নাই 
প্রমাণ করেন যে, নিরাকার পরত্রন্দের উপাসন। অসম্ভব । 
কিন্ত সে উপাসনা যে কেমন, সে উপানন[য় যে আত্মীতে কি 
ভাব হয়, তাহাতে যেকি প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যার, তাহ1 ন! 
করিলে কেমন করিয়। বুঝিবে? যাহার সাধন নাই, ভজন 
নাই, ব্রন্মোপাসন। সম্বন্ধে কথ। কওয়। তাহার পক্ষে অনধিকার 
চর্চা । না পড়িয়া পণ্ডিত হওয়া সহজ। কিন্তু পরিশ্রম 
পূর্বক নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়। পণ্ডিত হওয়া কঠিন কার্ষ্য | 

ষে কখন চিনি খায় নাই, সে বলিতে পাঁরে চিনি তিক্ত। 
আমি বলিব সেকি! আমি যে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি 
চিনি মি । সে ব্যক্তি বলিবে, “তাহা বলিলে কি চলে) 
চিনি নিশ্চয়ই তিক্ত; আমি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা গ্রতিণন্ন 
, করিতে পারি চিনি তিক্ত 1৮ একথায় আমি কি বলিৰ? 


ব্রন্মোপামনার বিরুদ্ধে আপত্তি খগুন | ১৫৭ 


বলিব. ভাই, আমি তর্ক জানিনা" তোমার জিহ্বায় 
একটু চিনি. লাগাইয়! দি; দেখদেখি, চিনি তিক্ত কি 
মিষ্ট । | রঃ 

আবার বলি, সাধন চাই, ভজন চাই। সাধন ভজন ভিন্ন 
কখনই বুঝিতে পারিবে না, নিরাকার ব্রহ্মোপাঁসন। কেমন । 
কেবল তর্ক করিয়া বুঝা যাঁয় না, কেবল বক্তৃতা করিয়াও বুঝা 
যায় না। আমরা চক্ষু মুদিরা কেবল অন্ধকার দেখি? কেবল 
অন্ধকার দেখিবার লোভে ছুই ঘণ্টা বা সমস্ত দিন & ভাবে 
বসিয়া থাকি ! 

যাহার সাধন ভজন নাই, সেব্যক্তি চক্ষু মুদিয় নিরাকার 
ব্রহ্মকে ভাবিতে গিয়া “ধুর ধু'র1” দেখিবে না তো অর কি 
দেখিবে? তার পর, অপূর্ব অদ্ভুত যুক্তির সাহায্যে সিদ্ধান্ত 
করিবেন, “আমি যখন ধুর ধুয়। দেখিতেছি, তখন জগতের 
যত লোক নিরাকার ত্রন্দের ধ্যান করে, সকলেই ধু'য়। ধুয়! 
দেখে ।৮ শিক্ষিত যুবকগণ ! আপনারা জানেন যে, 10900 - 
010 086 হইতে সিদ্ধান্ত করিলে তা ভূল সিদ্ধান্ত হর়। 
তবে বলুন দেখি, নিজের দৃষ্টান্তে বিশ্বজনীন সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়! কিরূপ তর্ক শান্ত্র সঙ্গত সিদ্ধান্ত ? 

একজন লে।কের নেব হইয়া সকল পদার্থ হরিদ্রাবর্ণ বেধ 
হইতেছে । সেই ব্যক্তি যদি তাহ! হইতে সিদ্ধান্ত করে যে, 
জগতের সকল পদ্রার্থই হরিদ্রাবর্ণ; অথবা সকলেই তাহার 
মত সকল পদার্ণকে হরিপ্রাবর্ণ দেখিতেছে, তাহা হইলে উহ! 


যেমন যুক্তি, নিজে ধ্যান করিতে গিয়া *ধু*য়। ধুয়া” দেখিয়া, 
| ১৪ 


১৫৮ ধন্ম-জিজাস। | 


সিদ্ধান্ত করা যে, অপর সকলেই *্ধুয়া ধুয়া” দেখিতেছে, 
ইহাও সেইরূপ বুক্তি ! | 

অন্ন গ্রহণ করিয়া আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল । তুমি যদি 
বল, “না ; তোমার ক্ষুধ। নিবৃত্তি হয় নাই ১ অন্নের ক্ষুধ। নিবৃততি 
করিবার শক্তি নাই”, তাহা হইলে আমি কি বলিতে পারি? 
আহার করিয়া আমি পরিতোষ লাভ করিলাম, তোমার তর্কে 
কি হইবে ? ভুমি হয়তো বলিবে, “বৈজ্ঞানিক প্রমাণে গ্রতিপন্ধ 
করিতে পারি, যে অন্ন গ্রহণ করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না 1”, 
বৈজ্ঞানিক প্রমাণ জানি না) কিন্তু প্রত্যক্ষের উপর প্রমাণ 
নাই। 

নিরাকার ব্রক্ষকে ভাবা যায়, না ? অতীন্দ্রিয পরমেশ্বরকে 
ধ্যানে পাওয়া যায় না ? এমন কথা যে বলে সে অন্ধ। হায়! 
আধ্্যসন্তান হইয়। লোকে এমন কথা বলিতেছে! হে পূজ্যপাদ 
আধ্য পিতৃপুরুষগণ ! হে তপোনিষ্ঠ মহর্ষিগণ ! যখন সমুদয় 
জগৎ জড়োপাসনা ও পৌন্তলিকতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, 
৩োমর। সেই অতীক্ড্রিয় পরমেশ্বরের পুজ। করিয়। কৃতার্থ হইয়া- 
ছিলে; অধ্যাত্মযোগে দেই অরূপ পরমব্রহ্মকে করতলন্যন্ত 
আমলকবৎ অনুভব করিয়াছিলে; এখন তোমাদেরই পবিভ্র 
বংশোভ্ভব সন্তানগণের এমনি শোচনীয় অবস্থা-_এমনি দুর্তি, 
তাহাদের চিত্ত এমনি জড়ত্ব প্রাপ্ত হুইয়াছে, যে তোমাদের 
পুজিত সেই অজড়,অতী্দরিয়,চিন্ময় পুক্রষের ধ্যানে আর তাহা- 
দের সামর্থ্য নাই; উহা সম্ভব বলিয়াও তাহারা মনে করিতে 
 পারিতেছেন।। 


ব্রন্মোপাসনার বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন । ১৫৯ 


প্রাচীনকালের ব্রহ্ষনিষ্ঠ মহদ্িগণের,কথ1 তে! দূরের কথা! 
এখনই কি আমাদের মধ্যে এমন সকল লোক দৃষ্ট হন না, 
ধাহারা সেই নিরাকার অতীক্ট্রির় পরব্রন্মে আপনাদের 
ছাআাকে এমনি ভাবে সমর্পিত করেন যে, এ সংসারের তরঙ্গ 
আর তাহাদিগকে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারে না? 
আমরা .কি দেখি নাই যে, আমাদের একজন জ্যেষ্টভ্রাত! 
প্রচুর ত্রশ্বর্য্যশালী হইয়া, সকল প্রকার সাংসারিক স্ুখ- 
ভোগের প্রতি ভ্রক্ষেপ ন1! করিয়া পবিত্র হিমাচলের নির্জজন- 
তার, দিনের পর দ্রিন, মাসের পর মাস, বত্সরের পর বৎসর, 
নিরাকার ব্রন্গধ্যানে অতিবাহিত করিয়াছেন? উপযুক্ত 
শ্রিয় পুত্রের বিষ্বোগ হইল, তিনি ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন হইয়! 
সকল ভূলিলেন, তাহার চক্ষে এক বিন্দু শোকাশ্র নিঃত্যত 
হুইল না। 

আমরা কি দেখি নাই যে, আমাদেরই একজন বন্ধু, 
সামান্ত অবস্থার লৌক হইয়া, দরিদ্রতার কশাঘাৎ পৃষ্ঠে স্‌ 
করিয়া, স্ত্রীপুত্র পরিবারের বিষম ভার গলায় বাধির1, কেমন 
করিয়। সত্য-প্রচার করিয়াছেন, কেমন করিয়] ইন্দ্রিয়াতীত 
পরব্রন্মে নিমগ্ন হইয়। বিশ্বসংসারকে বিস্বত হইয়াছেন ? 
এমনি ধ্যানে মপ্র যে, কোথ। দিয়! দ্রিন রাত্রি চলিয়া! যাই- 
তেছে সে জ্ঞান নাই। সেই সাধু পুরুষ এখন মৃত্যু-নদীর পর- 
পারে চলিয়! গিয়াছেন। কিন্ত কেষন করিয়া! অধ্যাত্মযোগ 
ছান্পা বাক্য মনের অগোঁচর ব্রহ্গকে মন্কুষ্য আপনার আত্মার 
আম্মত্ত করিতে পারে; কেমন করিয়া! সেই অনন্ত ব্রহ্মাণত- 


১৬০ ধ্ম-জিজ্ঞাসা । 


পতিকে আপনার পর্ণকুটারে* আনিতে পীরে, সে বিষয়ে 
তাহার দৃষ্ট'ন্ত কি কখন ভুলিতে পারি ? | 

এখনও কি আমাদের মধ্যে এমন ধর্্মনিষ্ঠ সাধু নাই যে, 
ব্রক্ষধ্যানে তীহার হৃদয়-মন এমনি মগ্ন হইয়। যায় যে, যে 
সূর্য্য উদয় হইল, সে ৃুর্ধ্য অস্ত গেল, আবার উদয় হইল) 
তাহার ধ্যান ভঙ্গ হইল না! 

আর একজন বিশ্বাসীর জলস্ত পবিত্রমুত্তি এখনই আমার 
মনশ্চক্ষুর সম্মুখে বর্তমান । প্রাণের ছুহিতা, প্রাণের পুল্রকে 
যম কাড়িরা লইল; তিনি কি বলিলেন? “ভগবান যাহ 
করেন, আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন; তিনি কখন মন্দ 
করেন না 1” এই বলিয়া! শোককে দূরে নিক্ষেপ করিলেন )-- 
মানবাজ্মা যে নিরাকার পরমেশ্বরে সাকারের অপেক্ষাও 
অটল বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে, তাহার জাজ্জল্য- 
মান দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া অবিশ্বাসীদিগকে শিক্ষা! 
দিলেন । 

আমাদের মধ্যে ষে সকল ভগবস্তত্ত সাধু সেই অতীন্দ্রি়্ 
পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ পুজ1 করিয়। ক্কতার্থ হইয়াছেন, তাহাদের 
দৃষ্টান্ত কথনও ভুলিতে পারি না। কিন্তু অন্তের কথায় কাজ 
কি? ৰল, হে ব্রন্মোপাসকগণ ! সেই অগম্য ব্রন্মের উজ্জলসত্া 
তোমাদের নিজের হৃদয়ে অনুভব করিয়। কি কখনও সংসারের 
শোক তাপ বিস্ত হও নাই ? বল, হে ব্রন্মোপাসকগণ ! কখন 
কি সেই অনন্ত অমৃত-সাগরে মগ্ন হইয়] প্রাণ মন শীতল কর 
নাই? নিরাকার অতীত্রিয় পরমেশ্বরকে যে প্রত্যক্ষ অনুভব 


বরঙ্ষোপাসনার বিরুদ্ধে আপত্তি খগন। ১৩১ 


করা যায়, তোমাদের হৃদয়, মন, প্রাণ কি শতকণ্ঠে এই 
সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদান করিতেছে না ?' (উচ্চ করতালি) 

ছুঃখের অন্ধকার চারিদিক ঘেরিল, একটীও আশার রশ্মি 
প্রকাশিত হয় না, কোন বন্ধুর সহাস্ত বদন আসার মুহামান 
হৃদয়ে সান্ত্বনা দান করে না, তখন কি করিলাম? বলিলাম, 
“হে জগদীশ্বর! হে প্রভে। ! তোম। ভিন্ন আর আমার কেহ 
নাই। তুমি নিরাশের আশ! হও, তুমি আমার অন্ধকারের 
আলোক হও । রক্ষা কর, প্রভে, রক্ষা কর” | যখন প্রাণের 
ভিতর হইতে কাদিতে কাদিতে এই কথা বলিলাম, তখন 
ঘথার্থই আমার প্রাণের ছুঃখ দূরে পলায়ন করিল, যথার্থ ই 
আমি গভীর যন্ত্রণায় সান্ত্বনা পাইলাম, যথার্থ ই, বাক্যমনের 
অগোচর পরম পুরুষকে অন্তরে বাহিরে প্রকাশিত দেখিয়া 
ক্ৃতার্থ হইলাম ৷ (একটি ধ্বনি,_“বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর”) ) 

জীবনের পরীক্ষায় যাহ। প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি, তাহা 
কি ভুলিতে পারি? প্রত্যক্ষের তুল্য প্রমাণ নাই ; প্রত্যক্ষ 
সকল প্রমাণের মূল। যাহ] জীবনের কঠোর পরীক্ষার পরী- 
ক্ষিত হইয়াছে, তাহার নিকটে সকল প্রকার যুক্তি তর্ক চূর্ণ 
বিচূর্ণ হইয়া যায়। বিদ্রপ করিতে হয়, কর, কিন্তু তগবান্‌ 
যাহ। দেখাইয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিতে পারিব না। 
বিদ্রপকে ভয় করি ন!; গ্রাহ্য করি না । 

পরমেশ্বরকে কি দেখা যায়? 


অনেকেই পরর্মশ্বরকে চন্দ্রচক্ষে দেখিতে ইচ্ছা করেনণ। 
চন্্রচক্ষে না দেখিলে, তাহাকে দেখা হয় না, ইহাই লোকের 


৮৯২ ধর্্ম-জিজ্ঞাস। । 


মনের ভাব । এই প্রকার মানসিক অবস্থা, অনেক পরিমাণে, 
প্রচলিত পৌন্তলিকতাকে পোধেত করিতেছে । 

আসন্গ ঈশ্বরকে না পাইয়া একট! মনঃকলিত' মূর্তি দেখিয়] 
লোকে তৃপ্তি লাভ করিতে যত্ব করিতেছে । এখানে তাহাকে 
দেখিতে পাঁওয়। অসম্ভব জানিয়া, আশা করিতেছে যে, 
বৈকৃণ্ঠে বা কৈলাসে গিয়! তাহাকে চক্ষে দেখিয়া কৃতার্থ 
হইবে । লোকের এই প্রকার মানসিক ভাব লক্ষ্য করিয়াই 
রাজ। রামমোহন রায় গান রচন1। করিয়াছিলেন, “মন যারে 
নাহি পায়, নয়নে কেমনে পাঁবে 1১১ 

পরমেশ্বরকে দেখা তে! দূরের কথ) হে চাক্ষুষ দর্শন 
প্রার্থ! মানষকে কি কখন দেখিয়াছ ? মানষ কি? এই 
ভাত, পা, নাক, কান, মুখ প্রস্ভৃতি কি মানুষ? এই অস্থি ও 
মাংসপিও কি মান্তুষ ? তাহা যদি না হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি, 
মানুষকে কি কখনও দেখিরাছ ? 

জগতের কোন মানুষকে কি কখন দেখিয়াছ ? তোমার 
স্বদেশবাসী, গ্রামবাসী, প্রতিবাপী, আত্মীয় স্বজন কাহাঁকেও 
কখন কি দেখিয়া? তোমার পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, 
স্ত্রী পুত্র কন্তা প্রভৃতি পরিবারবর্গের মধ্যে কাহাকেও কখন 
কি দেখিরাছ ? 

কোন মানুষ কখন কোন মানুষকে দেখে নাই । এই যে 
আমি আপনাদের সন্মথে দণ্ডায়মান হইয়! বত্তুতা করিতেছি, 
আপনারা কি আমাকে দেখিতে পাইডেছেন ? আপনারা 
কতকগুলি শব্ধ শুনিতেছেন, এবং জড়পদার্থ এই শরীরটা! 


ব্রন্ষোপাসনার বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন । ১৩৬৩, 


দেখিতেছেন। আপনারা আমাকে দেখিতে পাইতেছেন না, 
আমিও আপনাদিগকে দেখিতে পাইতৈছি না। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, 
বেধ “দখিলেই কি মানুষ দেখা হয়? মাংসপিও দ্রেখিলেই 
কি মানুষ দেখা হয় ? 

বিদেশে রহিয়াছি, হঠাৎ সংবাদ পাইলাম, আমার মাতা- 
ঠাকুরাণীর কঠিন পীড়া । অমনি ব্যস্ত হইর। ব্যাকুলচিত্তে 
বাড়ী আসিলাম । মা মা বলিম্া ডাকিলাম; মা কোথায় ? 
ম। কোথায়? কে আর উত্তর দিবে ? পরিবারগণ কাদিতেছে, 
মাতার মৃতশরীর গৃহ-প্রাঙ্গণে শয়ান। বক্ষে করাঘাত পূর্বক 
আর্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া বলিলাম, “হায় ! মার সঙ্গে 
দেখ। হইল না”! 

দেখ। হইল না কেন? কি এমন ছিল, যাহা এখন নাই ? 
পূর্বে এমন কি দেখিতাম, যাহা এখন দেখিতে পাইতেছি 
না? সেই হস্তপন্ন, সেই মুখ, সেই চক্ষু, সেই নাসিকা, সেই 
সকলই দেখিতেছি। তবে কেন বলি “হায়! দেখ! হইল 
না”? 

দেখ! অর্থে যদি চক্ষে দেখা হয়, তাহা হইলে চিরদিন 
যাহা দেখিয়াছি, এখনও তাহা দেখিতেছি। কিন্তু চক্ষে 
দেখ! ভিন্ন কি আর কোন রূপ দেখা নাই? তবে কেন বলি, 
“হায়! মার সঙ্গে দেখা হইল না!” শারীরিক চক্ষুব সাহায্য 
ব্যতীত এতদ্দিন যে অশরীরী, জ্ঞানময়ী, স্নেহময়ী মাকে 
দেখিয়াঁছিলাম, গ্খন তাহাকে শারীরিক চক্ষে কেমন করিয়া 
দেখিব ?. শারীরিক চক্ষু ষেমন সেই মাতার মাতা, স্বর্গীয় 


১৩৪ ধন্ম-াঁজজ্ঞাস। | 


অনন্ত মাতাকে দেখিতে পায় না, সেইরূপ এই পরিমিত 
পার্থিব মাতাকেও দেখিতে পায়না; মাতা কি পিতা 
ভ্রাতা কি ভগিনী; প্রতিবাসী কি গ্রামবাসী? শ্ধদেশবাসী 
কি বিদেশবাঁসী কোন মনুষ্যকে দেখিতে পায় না। জ্ঞান 
জ্ঞানকে দেখে, প্রেম প্রেমকে দেখে, সংক্ষেপতঃ আম্মা 
আত্মাকে দ্রেখে। নিরাকার দর্শন কেবল পরব্রহ্ম সন্বন্ধে নয়, 
মানুষ যে মানুষকে দেখিতেছে, ইহাও নিরাকার দর্শন । 
যে ব্যক্তি মনে করে যে, সাকার দর্শনই মাগ্ষের সর্বন্ম, 
তার তুল্য ভ্রান্ত আর কে? 


নিরাকারের চরণ । 


এখন আর একটি গুরুতর আপত্তির আলোচনা করিতে 
হইবে। অনেক সাকার-উপাসক বলেন, “তোমারা মুখে বল, 
নিরাকাঁর ঈশ্বরের উপাসন1 করি, কিন্তু বাস্তবিক তোমরা 
মনে মনে সাকার উপাসনা করিয়। থাক । কেন? এ প্রকার 
করিবার প্রয়োজন কি লোকের নিকট নিন্দিত, দ্বণিত 
ও অত্যাচারিত হইবার পোভে আমরা এই কপটতা করি? 
আপত্তিকারীগণ, কি আমাদের মনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া 
দেখিয়াছেন যে, আমর যথার্থই সাকার উপাসনা করিয়। 
থাকি? 

যাহার! এরূপ গুরুতর আপত্তি উপস্থিত করেন, তাহাদের 
অবশ্ত যুক্তি আছে। যুক্তি এই যে, “যখন 'তোমরা ঈশ্বরের 
চয়ণ, ঈশ্বরের সুখ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতেছ, তখন 


ব্রন্মোপাননার বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন | ১৬৫ 


তোমরা অবশ্ত একটা মূর্তি চিত্ত কর। মুখে বলিতেছ 
চরণ+, গুখ”, অথচ মনে ভাবিতেছ নিরাকার, ইহা! কি কখন 
সম্ভব হইতে পারে ? একজন বলিয়াছেন, পণ্যখন চরণ শব্দ 
বল, তখন মনেও অবশ্য চরণ ভাঁব। নতুবা বলিতেছ চরণ, 
তাবিতেছ কি কুম্ড়1 ?” 

আমরা যখন পরমেশ্বয় সম্বন্ধে চরণ মুখ প্রভৃতি শব্ধ 
ব্যবহার করি, তখন যে উহ! রূপক অর্থে ব্যবন্ৃত হয়, এই 
সহজ কথাটাও কি আবাব বুঝাইয়া দিতে হইবে? মানব 
প্রকৃতির মধ্যে স্বভাঁবতঃ কবিত্ব রহিরাছে। মনুষ্য ইচ্ছা 
ন! করিলেও স্বভাবতঃ তাহার মুখ হইতে রূপক শব নিঃস্যত 
হইয়া থাকে । যে কবিত্ব মনুষ্যসাধারণের জদয়ে স্বভাবতঃ 
বর্তমান, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিতে তাহ। অধিকতর পরিমাণে 
দৃষ্ট হয়। ইহীরাই কৰি বলিয়। প্রসিদ্ধি লাভ করেন । 

নিরাকার ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমরাই কেবল রূপক শব্দ ব্যবহার 
করি, এমন নয়। প্রাচীন মহধিগণও সেইরূপ করিয়াছেন। 
নিরাকার ব্রহ্গতত্ব প্রতিপাদন, উপনিষদ্‌ সকলের একমাত্র 


উদ্দেশ্তঠ হইলেও, ব্রহ্গস্বরূপ বলিতে গিয়া, তাহাকে, 
“অস্থলমনণৃহস্বমদীর্ঘমলোহিতমন্েহমচ্ছয়মতা । 
মোহবায্নাকাশমসঙ্গমরস মগন্ধমচক্ষুফমশ্রোত্রমবা- 
গমনোতেজক্ষমপ্রাণমমুখমমাত্রম্‌ ॥7* * 

_হতিনি স্কুল নেন, তিনি অণুনহেন, তিনি তুম্ব নন, তিনি দীর্ঘ 

নহেন ; তিনি অলোহিভ, অন্নেহ, অচ্ছায়ঃ অতমঃ ; অবায়ুঃ অনাকাশ, অসন্ব 


অরস, অগন্ধ, অচক্ষু, অকর্ণ, অবাক্‌ ; তিনি মনোবিহীম, তেজোবিহীন, মা 
রিক প্রাণ বিহীন, কাহারও সহিত গাহার উপমা হয় না। 


১৬৬ ধন্ম-জিজ্ঞান] | 


বলিয়া বর্ণনা করিলেও, আবার স্থানে স্থানে আমাদের মত 
রূপক শব সকল প্রয়োগ করিয়াছেন । একস্থলে বলিতেছেন,_ 
“রিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতম্পাৎ।” 
সর্বত্র তাহার চক্ষু, সর্বত্র তাহার মুখ, সর্ধঞ তাহার বাহু 
সর্ধত্র তাহার পদ বিদ্যমান রহিয়াছে । নিরাকার ব্রহ্ম অথব! 
নিরাকার মন সম্বন্ধে চক্ষু প্রভৃতি শারীরিক ইন্দ্রিয় বা অর্গ- 
রাচক শব্দের রূপক ব্যবহার মনুষ্যের পক্ষে যারপরনাই স্বাভা- 
বিক। সেই জন্যই কি প্রাচীন, কি বর্তমান সময়ে নিরাকার 
ব্রহ্মলাধকদিগের মধ্যে উহার ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

কেবল যে, ধর্্ন বিষয়ক বক্তৃতা ব! ভক্তির উদ্দীপক 
স্তোত্র প্রার্থনাদিতে এ প্রকার শব্দ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, এমন 
নহে? সাধারণ সাহিত্য মধ্যে প্র প্রকার ব্যবহার প্রভূত পরি- 
মাণে বিদ্যমান রহিয়াছে । কেবল সাহিত্য কেন? সামান্য 
পত্রাদি রচনাতেও এরূপ রূপক প্রয়োগ প্রচলিত। 

ছু একটি সামান্য সহজ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। এক- 
জল পত্রে লিখিলেন, “শ্রীচরণে নিবেদন ইতি ।” এখানে 
দেখুন, চত্রণ শব্দের অর্থ কি? লেখক কিসের নিকট নিবেদন 
করিতেছেন ? মুখের নিকট ? চক্ষের নিকট ? নাকের নিকট ? 
হাতের নিকট ? ন1, মনুষ্যদেহের নিম্নতম অঙ্গ চবণের নিকট ? 
সকলেই বলিবেন, চক্ষু কর্ণ, মুখ, নাসিকা হম্ত পদ 
প্রভৃতি কোন শারীরিক ইন্ড্রিয় বা অঙ্গের নিকট নিবেদন 
করা হইতেছে না, মনুষ্য বিশ্রেষের নিকটেই নিবেদন করা! 


হইতেছে। 


ব্রন্মেপাবনার বির্ুষ্ধে আপত্তি খওন । ১৬৭ 


পত্রাদিতে চরণ শব্দ লিখিলে যথার্থ ই চরণ বুঝিতে হইৰে 
কোন্‌ বাতুল এমন কথা বলিবে ? যাহারা বলেন, চরণ শবেবু 
অর্থে চরণ, অর্থাৎ শারীরিক অঙ্গ বিশেষকেই বুঝিতে হয়, 
তাহাদের মতান্ুসারে চলিতে হইলে, যে পত্রের 'শিরোনামায় 
কিীচরণেষু” লেখা থাকে, ডাক হুরকরার কখন উচিত নয় 
যে, তাহা যে ব্যক্তির পত্র তাহার হাতে দেয়। যখন 
স্পষ্ট “শ্ীচরণেয়ু” লেখা রহিস্বাছে, তখন পত্রথানি সে 
ব্যক্তির হাতে না দিয়া, তাহার পায়ে গু'জিয়া দেওয়াই 
কর্তব্য। 

একজনের পিতার চরণে ক্ষত হইল । ক্রমশঃই ক্ষত বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল; ভয়ানক সোর হইয়া উঠিল। ডাক্তর বলি- 
লেন চরণ ছুখানি না! কাটিয়া ফেলিলে আর রক্ষা নাই) 
অগত্যা উহা! ৪0106969 করা হইল। তাহার পুত্র কোন 
কারণে বিদেশস্থ হইলেন। সেখান হইতে পিতা ঠাকুর 
মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিবেন। কিন্তু পত্রের শিরো- 
নামায় কি লিখিবেন ? পূর্বের ন্যায় কি শ্রীচরণ কমলেষু 
লিখিবেন ? পিতৃভক্ত পুত্র ধ্যানে বসিলেন ; দেখিলেন পিতার 
মুখ আছে, কর্ণ আছে, নাসিকা আছে, হন্তড আছে, বক্ষঃস্থল 
আছে, উদর আছে, কেবল চরণ যুগল ধ্যানে পাইলেন 
না। ভাক্তরের সুতীক্ষ অস্ত্র সে'ছটিকে অদৃষ্ত করিয়াছে। 
পুত্র এখন করেন কি ? অনেক ভাবিয়া চিত্তিয়া লিখিলেন, 
“শ্রীহস্তেু।” পিতাঠাকুর মহাশয় চটিলেন। দেখা হইলে 
পুত্রকে বলিলেন, “বাঁপু হে! আমাকে এমন॥ অপমান করিলে ' 


১৬৮ , ধশ্ম-জিজ্ঞাস। | 


কেন ?% . পুত্র বলিলেন, “বাব ! মিথ্যা রুথা কেমন করিয়া 
ৰলি!” | 

যখন পরমেশ্বর সম্বন্ধে চরণ শব ব্যবহার হয়, তখন তাহার 
অর্থ কি? চরণ শবে কোন স্থানে আশ্রয় বুঝায়। যদি বলি, 
“হে প্রভো। ! আমাকে তোমার চরণ দেও!” এস্বলে চরণ 
অর্থে আশ্রয়। কোন কোন স্থলে বিশেষ একটা কোন অর্থ 
বুঝায় না; কেবল বিনীতভাব প্রকাশ করে; কেবল আপ- 
নাকে ছোট করা হয়। অনেক স্থলে উক্ত শর্ষে ভক্তিভাৰ 
প্রকাশ হয় মাত্র। 


ব্রন্মোপাসনা কি আধুনিক ধর্ম ? 


অনেকে মনে করেন যে, নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা 
আমাদের দেশীয় প্রাচীন ধর্ম নহে; উহা এক প্রকার বিলাতী 
মত। মুতিরং উহ? কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নহে। 

বাস্তবিক কি ব্রহ্দোপাসন। নৃতন মত ? শাস্ত্রজ্ঞ জানেন 
যে, ইহার তুল্য ভূল কথা আর কিছুই নাই । কিন্তু যদিই বা 
ইহ। নৃতন মত হয়, 'তাহাঁতেই বাকি? প্রাচীন কাল হইতে 
প্রচলিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া কি অনত্যকে গ্রহণ করিতে 
হইবে, এবং বর্তমান সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া সত্যকে 
অগ্রাহ্হ করিতে হইবে? প্রাচীন কি আধুনিক সে বিচার 
করিতে চাইনা; সত্য কি অসত্য তাহাই দেখিতে চাই। 
যদ্দিও বা সহত্র সহ বৎসর হইতে প্রচলিত হইয়া! আসিম্া 
থাকে, যদ্দিও বা বেদবেদাত্ত দ্বারা সমর্থিত হইয়। থাকে, তথাচ 


ব্রঙ্গোপাননার বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন । ১১৬৯ 


বাহ! অসতা, তাহ! চিরদিনই পরিত্যজ্য ; এবং যদিও বা এই 
মুহুর্তে আবিষ্ক ত হইয়া থাকে, যদিও বাঁ অতি সামান্ত লোকে 
সামান্ত ভাষার তাহা প্রচারিত করে, তথাচ সত্য.চিরদিনই 
শ্রদ্ধা ও আদরের পদার্থ ;- চিরদিনই শিরোধাধু। 

সভ্য গ্রহণ করিবার সময়, প্রাচীন কি আধুনিক, যেমন 
বিচার করিব না, সেইকপ দেশীয় কি বিদেশীয় তাহাও দেখি 
না। দেশীয় বলিয়।কি অসতাকে আলিঙ্গন করিতে ভইবে ? 
'আবার বিদেনার বলিয়াই কি সত্যকে পদতলে বিদলিত 
করিতে হইবে ? এ্্রেচ্ছ ভাষা শিখিব না, ক্ররেচ্ছ গ্রন্থ পড়িৰ 
ন17ঃ এমন কথা যে ৰলে তাহার তুল্য ভ্রান্ত আর কে? প্রাচীন 
কি আধুনিক, ইউরোপীয় কি ভারতবর্ষীয়, সত্য সম্বন্ধে এ 
সকল বিচার করণ সক্কীর্ণ-হ্ৃদর় নির্বোধের কার্য । বে সময় 
বাঁষে স্থান 5গইতেই সত্য আন্গুক না কেন, উহ1 সত্য-স্বরূপ 
পরমেশ্বরের পবিত্র চরণারবিন্দ হইতেই নিঃস্যত হইয়াছে। 

কিন্ত বাস্তবিক কি নিরাকার ব্রন্ষোপাসনা আধুনিক 
ব্যাপার ? বাস্তবিক কি ইহা রাজা! রামমোহন রায়ের সময় 
হইতে, এই পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন বৎসর মাত্র প্রচলিত হইতে 
আরম্ত হইয়াছে? বাস্তবিক কি প্রাচীন হিন্দুশান্ত্রে সেই 
অগম্য অপার অতীন্দ্রির় বিশ্বকারণের উপাসনার কথা কিছু 
উল্লিখিত নাই ?৭ এমন কথা! যে ব্যক্তি বলে, সে হয় আর্ধ্য-শাস্ত 
সম্বন্ধে নিতান্তই মুর্খ; নর, সে আপনার স্বার্থ-সিদ্ধির অভি- 
প্রায়ে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপধ্য গোপন করিপা অনভিজ্ঞ 
লোককে প্রতারিত করে। 

১৫ 


১৭৩ ধন্ম-জিজ্ঞানা । 


র্‌ 


যেবলে নিরাকার ব্রন্দোপাসন। আধুনিক ব্যাপাব, সে 
কেবল আপনার মূর্খতার পরিচর দের, এমন নহে) অর্থব! 
সে কেবল অলীক কথ! বলিম্না আপনার রসনাকে কলঙ্কিত 
কবে, এমন নহে, পপ্রাপীন ভারতের যাভ। সর্ধপ্রধান গৌরব 
তার প্রতি সে কুঠারাঘাত কবে। 

যেনিরাক'র ব্রহ্গধ্যানে পুজ্যপাদ মনর্মিগণ জীবন সমর্পণ 
করিয়াছিলেন, যে নিরাকাব ত্রঙ্গধ্যানে তাহছানা ইহলোকেউ 
স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন ;_-সশবানে স্বর্গভোগ্গ 
করিষাছিলেন, ইহ ভীবনেই জীবন্মক্তি লাভ করিয়াছিলেন, 
ঘে নিবাকার ত্রঙ্ষধ্যানে তাহারা অদৃশ্য অধ্যান্ম জগৎকে, 
পবিদৃগ্তমান জড়জগত অপেক্ষা স্পষ্ট তর ও উজ্জলতবন্ূপে 
প্রত্যক্গ অন্রভৰ করিয়াছিলেন, এখন তাহাদেয়ই সন্তান বলিয়। 
পরিচয় দিয়া লোকে অম্নানব্দনে বলিতেছে “নিবাকার ত্রঙ্গ- 
ধ্যান আধুনিক ব্যাপার, নিবাকার ত্রঙ্গধ্যান অসম্ভব ব্যাপার 1? 

বে তপোনিষ্ঠ পৃতচবিত্র মহষিগণ, ব্রহ্গর্ষিদেশে সরস্বতী- 
তীরে “সত্যং জ্ঞানমনস্তং আদ্ষ” এই গম্ভীর বাক্য উচ্চারণ 
করিয়া আকাশকে প্রতিধ্বনিত 'ও পবিত্রীকৃত করিয়াছিলেন, 
ধাহাবা ভগবস্তক্তিপ্রণোদিত হইর1, “আত্ম-ক্রীড় আত্ম-রতি 
ক্রিয়াবান্‌ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠ” * এরই স্থগভীর মহান্‌ উপ- 
দেশ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা! করি, এখন যাহা! 
নির্লজ্জভাবে জ জগতের সম্মুখে প্রচার করিতেছেন যে» শান্ত 




















*ফিনি পরমাত্মাতে তরীড়। ক করেন, যি.ন পরমাস্ম'তে দাঁত করেন, "অনং 
সৎকল্মশাল হয়েন) তিনি ত্রন্মে পস্কদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 


ব্রন্গাপাপনার বিফ্দ্ধে আপত্তি খণ্ডন | ১৭৯ 


নিরাকার উপামনার কথা নাই, পুতুল পৃজাই ভারতের চির- 
সম্পত্তি, তাহারা কি যথার্থই সেই সকল পুজ্যপাদ আধ্য 
পিত-পুরুষদিগের বংশ-সম্ভৃত? বথার্থই কি তীাহদ্রা সেই 
সকল মহাঁপুকষদিগের জন্তানপরম্পরা ? শোক-তাপ, ছঃখ 
দারিদ্রা, মোহ কোলাহল হইতে বহু দূরস্থিত দেবলোকবাসী 
আধ্য পিতৃপুরুষগণ! আপনারা যদ্দি একবার এই অজ্ঞান 
'অধোলোকের দ্রিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহ হইলে নিশ্চয়ই 
বলিবেন, “িক্‌) শতধিক! পিআর আধ্যব্ংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়া ইহারা সেই সত্য-স্বূপ পরম দেবত্বাকে জানিতে 
পারিল না! সেই অতীন্ড্রিয় মহান্‌ পুরুষের অরূপ সৌন্দর্য 
দর্শন করিব! কতার্থ ভইতে পারিল না! ভায়! আধ্য-সন্তান 
হইয়া বলিতেছে, নিরাকার পরব্রহ্ধ, ধ্যানেব গম্য নভেন । 
ধিক! শতধিক্‌ 1,” 

'সামাদের প্রাটীন শাস্ত্রে নিরাকার ব্রহ্দোপাযনা সমর্থিত 
হইয়াছে কিনা, বাহাঁরা যথাথই জানিভে চান, তাহাদিগকে 
[বিনীশতভাবে অন্ররোধ করি, উপনিষদ পাঠ করুন । একাদশ 
খানি উপর্নিষদ অমূল্য সত্য-রন্রের ভাগ্ডার। বেদের শিরো- 
ভূষণ উপনিষদ পাঠ করুন। আমি যতদূব জানি তাহাতে 
আপনাদিগকে বলিতে পারি যে, পরমাত্মার স্বরূপ ও সন্নিকষ 
বিষয়ে উপনিষদে যেমন চমত্কার উপদেশ আছে, এমন আর 
কোথাও নাই । পরের মুখে ঝাল খাইবেন না। মনে করুন, 
শবন্ত্রী মহাশয় এক প্রকার বলিলেন, আমি এক প্রকার বলি- 
লাম, আর এক ব্যক্তি আর এক প্রকার বলিল আপনার! 


১৭২ ধশ্ম-জিজ্ঞাসা । 


কোন্টা সত্য বলিয়! গ্রহণ করিবেন? তাই বলি পরের মুখে 
ঝাল খাইবেন না। নিজে উপনিষদ্‌ পাঠ করিয়া দেখুন, 
তাহাতে কি আছে । 

এ ব্যক্তি কি বলিল, ও বাক্তি কি বলিল, সে বিষয়ে মন 
না] দিয়! নিজে শান্তর পাঠ করিয়া দেখেন, তাহাতে কি আছে। 
আমাদের কথা শুনিবেন না; আমরা কে? কোন্‌ ছার ? 
প্রাচীন, মান্ত টাকাকাঁবগণ শাস্বার্থ কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তাহাই দেখুন। বুঝিতে পারিবেন, ব্রন্দোপাসনা আর্ধ্য- 
শাস্ব-সিদ্ধ কিনা, উহা একটা আধুনিক বাাপাব, একথা 
সভ্য কিনা? আবার বলি পরের মুখে ঝাল খাইবেন ন1 
কোন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষ-সমর্থন ৰা দল-বিশেষের পুষ্টি 
সাধন করিতে গিয়া! আপনার পবমার্থ খোরাইবেন না । 

মহর্ষিগণ উপনিষদে কি বলিতেছেন, শ্রবণ করুন । 

আত্ম! বা অরে দ্রঈ্টবাঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যোনিদিধাসিতবাঃ | 
পরমাত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন কবিবে । 
পরমেশ্বরের উপাসন1] কেমন ভাবে করিতে হইবে, 'তদ্ধি- 


ষয়ে বলিতেছেন ;-_ 
আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত । 
পরমাত্মাকেই প্রিয়রপে উপাসন1 করিবে । 
মহর্ষিগণ প্রেমের সহিত পরমাত্মার উপাসন! করিতে 
উপদেশ দিতেছেন। 
আবার দেখুন ;-- 
যঃ সর্ধজ্ঞঃ সর্ববিৎ যসোষ মহিম। ভূবি দিব্যে। তদ্দিজ্ঞ1- 


নেন পরিপত্ঠন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। 


হন্দোপারনার বিরুদ্ধে আপত্তি খগুন | ১৭৩ 


যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ ধাহার এই মহিমা! ভূলোকে ও 
ছ্যলোকে, যিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, 
ধীরেরা তাহাকে জ্ঞানদার সর্বত্র দৃষ্টি করেন । 

পুতুল গড়িয়! পরমেশ্বরকে দেখিতে হইবে, মহধিগণ 
উপনিষদে এমন কথা বলিতেছেন ন1। 

“তদ্বিজ্ঞানেন পরিপণ্তন্তি ধীরা” 
জ্ঞানদ্বারা ধীবের! তাহাকে দর্শন করেন । 

যাহারা মনে করেন ষে, প্রাচীন আব্যশান্ত্রে সাকার উপা- 
সন। ভিন্ন নিরাকার উপাসনার উপদেশ নাই) তাহার! দেখুন 
বেদের শিরোভূঘণ উপনিবদ কি উপদেশ দিতেছেন । 

ন চক্ষষা গ্রহ্থতে নাপি বাচা নাণ্তৈর্দেবৈ স্তপস্যা কর্মণাব! 

জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সন্ব স্ততস্ততং পশ্ঠতে নিষ্কলং ধ্যায়- 
মানঃ ॥ 

তিনি চক্ষর গ্রাস নহেন, বাক্যরও গ্রাহ্য নহেন, এবং 
অপরাপর ইন্ড্রিরের৪ গ্রাহ্ নহেন, তপসন্তা বা যজ্ঞাদি কম্ম- 
দার তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না) জ্ঞানশুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধ-সন্ধ 
ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইর। নিরবয়ব ব্রহ্মকে দর্শন কবেন। 

আর্্যশাস্ত্রেকি সাকার উপাসন। ভিন্ন নিরাকার সাধনের 
কথ!| নাই ? এমন ভরানক মিথ্যা কথাও আর নাই। 

আবার দেখুন, মহর্ষিগণ কি বলিতেছেন 7 

অধ্যাক্ম যোগাধিগমেন দেবং মত্ব। ধীরো হর্ষ শোঁকৌ- 
জহাতি। ১ 

ধীর ব্যক্তি পরমাআসীতে স্বীয় আত্মার সংযোগ দ্বার 


১৭৪ ধ্ম-জিজ্ঞানা । 


অপ্যান্সযোগে সেই পরম দেবতাকে জানিয়া ভর্ষ শোক হইতে 
মুক্ত ভয়েন। | 
নিরাকার ব্রল্গোপাসনা প্রতিপাদদক শান্ধীয় বচন কত 
বলিব? আপনারাই বা কভ শুনিবেন? তাই আবার বলি, 
প্রাচীন শান্স নিচ, বিশেষতঃ উপনিষদ অপারন করুন। 
এক্ষণে পরিবন্তনেব যে মহাবনা। আসিবযাছে, তাহাতে আমা- 
দের ভাল মন্দ সকলই ভাসিয়ী যাইতেছে । হন্দ ভাসির। 
যায়, ষাক্‌, দঃ মাহ । কিন্ত আমাদের পিতপুকষেবা যাহা 
কিছ ভাল রাখিয়। গির়াছেন, তাভ যেন ভাসির। না বাষ ২ -. 
ব্রহ্ম সাপনবূপ অমল্য পৈতৃক সম্প্ডি ঘেন ভাসির1 না যার । 
আগার একজন শ্রদ্ধেক্স বন্ধু একটি শুন্দর দ্রষ্টান্ত দিন।- 
ছিলেন । এক গহ্স্তের গহে আগুন লাগখিবাছে | গরভন্ত প্রাণভসে 
পরিবারবপকে শইয়া গ্রহের বাহিরে আমিরাছেন। ভাভার 
সব্বস্ব পুড়িয়। যাহতে লাগিল, কি করিবেন উপার নাই । 
এমন সনয় আাহান স্মারণ ভইল ষে, তাভার পরলোকগত পিতভাব 
লাঠি ভিতবে রাভয়াছে, শাপ্সই দগ্ধ হইরা যাইবে । তিনি এ 
লাঠিগাছটী ভক্তি-ভাজন পিতার ম্মরণার্থ এতদিন যত্বের সহিত 
রক্ষা করিয়। আসিতেছিলেন। পিতার লাঠি পড়িয়া! যাইবে,ইহ। 
তাহার প্রঃণে সপ্ত হইল লী । তিনি বলিলেন, "নানান শাল, 
দোশাল1, কোম্পানির কাগজ সব দগ্ধ হইয়া বাক্‌, কিন্ত 
আমি আমার বাবার লাঠি রক্ষী করিব।” অমনি তিনি 
অগ্নির ভয়ঙ্কর উত্তাপের মধ্যদিয়! গৃহাভান্তরে প্রবেশ করি- 
লেন ) শরীর ঝলসিয়। ফাইতে লাগিল, তাহাতে ভ্রক্ষেপ নাই ; 


ব্রন্মোপানন।র বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন । ১৭৫ 


অসামানা উদামেব সভিত পিতাব লাঠি বাহিব করিয়। আনি- 
লেন , তাহাব আনন্দের সীন1 রহিল না। 

আমন কি আমাদেব “বাবা লাঠি”--পিক্পুকষদিগের 
্রঙ্গ-সাধনবূপ অমল্য সম্পত্তি নক্ষা কবিতে পার্ণরব না 2 বনের 
সর্ডিত তাহা অধিকার ও উপভোগ কবিতে পাবিব না? 
শক্তি, যে একমাত্র প্রকৃষ্ট প্থ ভাভাবা প্রদশন করিয়া চায়! 
ছন, চক্ষ থাবিতে কি তাহ দেখিনা লইভে পাবিব ন। ? 
উহা দর্দিনা পানি, আদাব*শে জন্ম বলিয়া আমপা এত 
গৌবব করি কেন? আন্যশেণিত এপনও আমাদের প্রতি 
ধননীতে প্রবাহিত হইউন্তেছে কেন ? 


ব্রল্গোপানন। কি কেন্ল সন্যাপীর ধশ্ম ? 


প্রাচীন তন্দেব £লাকে অব একটি আপত্তি উপস্থিত 
কনেন -বঞ্জোপাগন। গ্ভন্তেৰ পন্ম নহে সন্যাসীর ধন্ম। 
বদি ব্রন্দোপাসক হইতে চাও, জরীপ পপিবাবধগকে পবি- 
ত্যাগ পূর্ন নিঙ্জন পন্দত সরে ব। নিখিড় জঙ্গলে বাও) 
থষি-মুনির। _ভ্ত্রীপুজ পরিবালের মাব। ছিন্ন করিরা নিজ্জন- 
প্রদেশে অবস্থান পৃর্বক পরব্রন্দেধ ধ্যান ধারণাদ্বার। কুতার্থ 
ভইয়াছিলেন । বিবাহ কবিবে, সন্তানাদি হইবে, অর্থো- 
পাজ্জন করিতে, সকলই করিবে, অথচ ব্রন্দোপাসক হইবে, 
ইহা কি কথন নশ্তধ তত? 

কে বণিল যে, ত্রন্মোপাষনা গৃহঙ্থের ধন্ম নয়? হিন্দু- 
শাস্ত্রে বিনি বিশ্বাস করেন, এমন কথা তিনি কখনই বলিতে 


১৭৬ ধশ্ম-জি জানা | 


পারেন না। এবিষয়ে মহানির্বাণতন্ত্র কি বলিতেছেন শ্রবণ 
করুন। 

ক ব্রন্মনিষ্ঠো গৃহস্কঃস্তাৎ তবজ্ঞানপরায়ণঃ | 

যদ যক* কন্ম প্রকুর্বীত তদ ত্রহ্মণি সমর্পয়েহ ॥ 

গৃহস্য ব্যক্তি ব্রহ্গমনিষ্ঠ ও তত্বজ্ঞান পরায়ণ হইবেন ; যে 
কোন কর্ম করুন, তাহ] পরব্রহ্দেতে সমর্পণ কবিবেন । 

খষি মুনিরা কি সকলে সন্ন্যাসী ছিলেন ? কে বলিল? বাস্ত- 
বিক এ বিষয়ে সাধারণের একটি বিষম ভ্রান্তি আছে । লোকে 
মনে করে যে, আধ্য মহবিগণ সংসার-ত্যাগী ডিলেন । আমা- 
দের প্রাচীন ধন্মশান্ত্র সকল কি বলিতেছে ? মহর্ষিগণ সন্ন্যাসী 
ছিলেন ? কেবল ধন্মশাস্ত্র কেন ? প্রাচীন সস্কত-সাহিত্য কি 
বলিতেছে ? খষিপত্ী, খধিকন্ত।, খধিকুমার, এই সকল শব্ধ 
কি সংস্কত-সাহিত্যের সর্বত্র দৃষ্ট হয় না? খবিরা কেহ সংসার- 
ত্যাগী ছিলেন না, এমন বলিতেছি না। তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই, এমন কফি ধাহার। প্রধান প্রধান, তাহার! গৃহস্থ 
ছিলেন, স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া সংসার করিতেন । 

যাজ্ঞবল্ধ্য খধিদিগের মধ্যে একজন প্রধান । তাহার নাঙ্ক 
কোন্‌ হিন্দুসস্তান না শুনিরাছেন ? যাজ্ঞবহ্ক্যের একটি নয়, 
ছুটা স্ত্রী ছিল; মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। উপনিষদে আছে, 
তিনি তাহাদিগকে ত্রহ্গজ্ঞান শিক্ষা দিতেন । 

এস্বলে অনুধঙ্গক্রমে একটি কথা বলি। গ্রখন সকলেই 
মনে করেন যে, স্ত্রীলোক ও শুদ্রের বেদে অধিকার নাই | 
আমাদের ভট্টাচার্য মহাশয়গণ বলিয়। থাকেন, “স্ত্রীশূত্র দ্বিজ- 





বন্ষোপাঞনার বিরুদ্ধে আপত্তি খগুন 1 ১৭৭ 


বন্ধনাং ত্ররী ন ক্রুতিগোচবা” স্ত্রীলোক, শুত্র ও পতিত ত্রাঙ্গ- 
ণের বেদে অধিকার নাই। ইহা নিতান্তই অমূলক কথা । 
বেদেব শিবোঁভাগ উপনিষদেই রহিরাছে যে, স্ত্রীলোকে স্বামীর 
নিকট ত্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা করিতেছেন । * | 

সে যাহা হউক, মহর্ষিগণ অনেকেই যে, গৃহস্থ ছিলেন 
তদ্বিষরে লেশমাত্র সংশয় নাই । বর্তমান সময়ের কোন এক 
জন ব্রাহ্মণকে জিভ্ঞাস। করুন ;) “মহাশর ! আপনার কোন্‌ 
গোত্র ?” “শাপ্ডিল্য গোত্র | আর একজনকে জিজ্ঞাসা করুন, 
“আপনাব কেন গোত্র ?” “ভরদ্বাজ গোত্র | কেহ বা বলি- 
বেন, “কাশ্তপ গোত্র 1৮ গোত্র অথ কি? গোত্র অথ বংশ । 
ভিজ্ঞাস করি, খষি মুনিগণ গ্হ্স্থ ছিলেন না, তাহাদেব স্ত্রী 
পুজ্র পরিবার ছিল না, তবে বন্তমান সনরের ব্রাহ্মণগণ কেমন 
করিয়। তাহাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিলেন? বদি বল খষি 
মুনিগণ গৃহস্থ ছিলেন না, তাহা হইলে বর্তমান সময়ের ব্রাঙ্মণ- 
গণের ব্রাহ্মণত্ব চলিয় যার । খধিদিগের বংশে জন্ম বলিয়াই 


শা শশা ১ িশিটীট শশা শ্শাাাশীট শিট টা শিশট পিপি? পাকি পপাশিসাস্পি 


কযোবা এতদক্ষব্রং গার্গাধিদিত্বাহস্মিন লোকে যুহোতি যজতে তপস্তুপ্যতে 


বুনি বধ সন্শ্রণ্যোস্তন্দেবাস্ত তন্ভতি । 
হে গাখি! যে ব্য।ভ্ত এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়া, যদিও 


বু সহশ্র বসর এই লোকে হোম যাগ তপস্তা। করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল 
প্রাপ্ত হয় ন!। ইত্যাদি অনেক শ্লোকে গ'র্গি, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি আধ্য মহিলা- 
গণের ব্রহ্গজ্ঞান শিক্ষার কথা প্রাপ্ত হওয়। যায়। এতত্তিন্ন বেদের কোন 
কোন অংশ কোন কোন আব্যমহিলার রচিত। অক্ষয়কুমার বাবৃর উপাসক 
সম্প্রদায়ের উপক্রমণিক! ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জাতিভে্ব 
বিষয়ক বক্ত ত' দেখুন ] 








১৭৮ ধম্ম-জিজ্ঞানা | 


এখনকাঁব ব্রাঙ্গণদিগের ব্রাঙ্গণত্বের উপর দাবি। আর বদি, 
বল বে, তাঠারা গৃহস্ত ছিলেন, তাহা হইলে কেমন করিয়! 
বলিবে যে, গুহস্থের ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার নাই ? 

জনক রাজার কথা সকলেই জানেন । ইনি ব্র্গোপাঁসক- 
গণের মধ্যে সব্মশ্রে্গ বলির। গণ্য ছিলেন। আমাদের এক 
একটি ক্ষুদ্র সংসার নির্ধাহ করিতে হয়, ইহাকে গ্রাকাশ্ড রাজ্য- 
কপ একটা প্রকাণ্ড সংসাব চালাইতে হইত । অনেকে মন্মে 
করেন ঘষে যাহার! ধন্মজ্ঞ হইবেন, রাজনীতির সহিত সাহাদের 
কোনরূপে সংস্রব থাকিবে না। বিনি ভগবদ্তক্ত, তিনি ভগ- 
বানের ধ্যান ধারণাতেই কালাতিপাত করিবেন ; রাজনীতির 
সহিত তীহাব কোনও সম্বন্ধ থাক। উচিত নহে । জনক, বাজ] 
ছিলেন,_মুত্তিনান রাজনীত্তি ছিলেন, অথচ তিনি বন্জো- 
পাসকদিগের মধ্যে সব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়। পরিগণিত ছিলেন । 

এ বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে। এক সময়ে মহবি 
শুকদেবের মনে এই সংশয় উপস্থিত হইল যে, প্লাজর্ষি জন- 
ৰককে গুরুতর রাজকাধ্য নিব্বীহ করিতে হয়, অথচ তিনি 
ব্রন্মেপাসকদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব 
হইতে পারে । এই সংশর অপনোষনের জন্ত শুকদেব জনকের 
নিকট গমন করিয়া! বলিলেল;- রাজর্ষি! আপনাকে এত বড় 
রাজ্যের গুরুতর কাষ্যে মনোনিবেশ করিতে হয়, অথচ 
জপনি শ্রেষ্ঠ ব্রঙ্গোপাসক বলির! গণ্য, এ উভয়ই কেমন 
করিয়া সম্ভব হইতে পারে, আনাকে বুঝাইয়া দিন 1৯ 
_. জ্বনক ৰলিলেন, «“ আপনাকে তাহা বুঝাইর। দিব) কিন্ত 


ব্রন্মোপাসনার বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন । ৯৭৯. 


'অ+পনি প্রথমে আমার এই প্রাসাদের সকল স্থান দেখিয়া 
আনুন । আমি এই প্রাসাদকে অতিস্থন্দর করিয়া সজ্জিত 
করিরাছ । আপনি অনুগ্রহ কবিষা এই স্থনজ্জিত প্রাসাদ 
দশন করুন |”? 

গুকদেন প্রাসাদ দশ্নে ষাউতে উদ্যত ভইন্তেছিলেন, «মন 
সমরে জনক বলিলেন, “দেখুন, অমনি গমন করিলে হইলে 

, একটি তৈলপূর্ণ পাত্র হস্তে লইবা যাইতে হইবে । জনক, 
শুকদেবেব হস্তে একটি তৈলপুণ পান্ধ প্রদান করিরা বলিলেন 
ঘে, উহাব এক বিন্দুও তৈল যেন পতিত না হয়। শুকদেৰ 


কিরন পবে প্রাসাদ দেখিয়। প্রত্ভাগমন করিলে, জনক 
শুকদেবকে গাললেন, *মহর্ধি। কেনন দেখিলেন 2৮ শুকদেৰ 
প্রাসাদেন শোভা ও সৌনয্যেব বখেই প্রশ*সা করিলেন । 

ভল পড়ে নাই তে। 2৮৮ শুকদেব পলিলেন, “না, এক বিন্দুও 
না। কিন্ধ আপনি আমাকে বুঝাইব। দিন যে, 'মাপনি গুকতর 
রাজকাধো মন দিলনা কেমন কপিয়া পরনন্ধে চিন্ত স্থির 
কাখিতে পারেন ।” ভগন জনক বলিলেন মহর্ষি! আপনি 
ঘেমন প্রানাদের সকল স্তান দন করিধা আনন্দ লাভ করি- 
লেন, অথচ তৈলপূর্ণ পাত্রের প্রতি মন রাখিলেন, আমিও 
(েইবপ সমুদয় রাজকাধ্য নিব্বাঁহ করি, অথচ ভগবানের 
প্রন্তি মদ রাখি,” 

জনক ও শুকদেব সম্বন্ধে এইরূপ আর একটি গল্প আছে। 
এক দিবন জ্বনক ও শুকদেব উভয়ে বসির! তব্বস্কানের আলো[- 


১৮৮৩ ধ্ম-জিজ্ঞানা। 


চনা আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময়ে মায়াতে হঠাৎ বোধ হইল 
যেন রাজবাটীতে অগ্রিদ্দাহ উপস্থিত হইয়াছে | শুকদেব অত্যন্ত 
ব্যস্ত হইয়া দণ্ডারমান হইলেন ও দৌড়িয়া যাইবার উপক্রম 
করিলেন । জনক বলিলেন “মহর্ষি! আপনি কোথায় যাইতে- 
ছেন ?” শুকদেব বলিলেন, “মহারাজ ! দেখিতেছেন 'না, 
রাজবাটাতে আগুন লাগিয়াছে ৭ আমি আমার বহির্বাস রক্ষা 
করিবার জন্ত যাইতেছি |”, জনক বলিলেন, “তে কি মহর্ষি! 
আমার এমন সুন্দর প্রাসাদ দগ্ধ হইয়া! যাইতেছে, তাহ গগ্রাহা 


করিলাম না, আর আপনি সামান্ত বহিব্বাসেব জন্য ব্যস্ত 
হইলেন ?:, 
এই ছুটি গল্পে ছুটি সুন্দর উপদেশ প্রাপ্ত হওয়! যায়। 


প্রথমতঃ সহজ্র সাংসারিক কাধ্্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ভগবানে 
চিত্ত সমর্পিত থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ একজন রাজ- 
সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়াও অন্তরে প্রকৃত বৈবাগী হইতে 
পারে, আর একজন বাহিরে বৈরাগী হইয়।ও, অতি ক্ষুদ্র 
বিষয়ের মায়ায় বদ্ধ থাকিতে পারে । 

এতক্ষণ পর্যযস্ত যে সকল আপত্তির সমালোচন। করিলাম, 
সেসকল আপত্তি প্রায়ই প্রাচীন তন্ত্রের হিন্দুর মুঝে শুনা 
যায়। এখন আর এক জনের যুক্তি খণ্ডন করিতে হইবে। 
ইনি কে? ইনি উনবিংশ শতাব্দীর আলোক প্রাপ্ত যুবা। 


উপাসনা ও নিয়ম । 


' আলোকপ্রাপ্ত যুবার প্রধান আপত্তি এই যে, জগতের 
সমুদয় ব্যাপার নিয়মান্থুসারে চলিতেছে । ভৌতিক, শারী- 


ব্রন্মোপাননার বিরুদ্ধে আপত্তি খওন | ১৮১ 


বিক ও মানসিক, মনুষ্য এই ত্রিবিধ নিয়টমর অধীন । নিয়ম 
পালনেই মঙ্গল ; নিয়ম লঙ্ঘনে অমঙ্গল। তবে ব্রক্ষোপাসনার 
প্রয়োজন কি? ব্রন্মোপাসনায় ফল কি?গচক্ষু মুদ্দিয়! বসিয়। 
সময় নষ্ট কর! অপেক্ষা কোন একটা উপকার জনক কার্য 
করনা কেন? 

উপাসন]1 কি নিম্মম ছাড়া ? ধাহার। বলেন, নিরম পাল- 
নই মন্য্যের কর্তবা, নিকষ লঙ্ঘন পাপ, সুতরাং উপাসনার 
কোন ফল নাই, তাহাদিগকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, 
উপাঁসন! জগতের কোন্‌ নিয়মের বিরোধী ? ভৌতিক, শারী- 
রিক ও মানসিক যেসকল নিয়ম অন্তে, উপাসনা করিলে 
তন্মধ্যে কোন্‌ নিয়মের বিরুদ্ধ কাধ্য করা হর? 

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন বে, ব্রদ্ষোপাসন! কোন নিয়, 
মের বিরোধী না হইলেই যে উহার অনুষ্ঠান মনুষ্যের পক্ষে 
কর্তব্যকার্ধ্য হইল, এমন নহে । উপাসনা করিলে কোন্‌ 
নিরম প্রতিপালন করা হয়, কোন্‌ নিয়মের অন্থগত হইয়া 
চল] হয়, ইহাই প্রদর্শন করা আবশ্তক। 

আমি তাহাই প্রদর্শন করিব। মানব-প্রকৃতির ভিতরে 
এই একটি নিয়ম সকলেই দেখিতে পান যে, মানুষের মন যে 
প্রকার বিষয়ের সংঅবে আসে, সেইরূপ ভাবপ্রাপ্ত হয়৷ 
জল যেমন. যে প্রকার পাত্রে রক্ষিত হয়, সেইনপ ম্বভাব 
লাভ করে,_ নির্মল পাত্রে নির্মল থাকে, সমল পাত্রে সমূল 
হইয়া যায়, মনও €সইরূপ ভাল বিষয়ের সংশ্রবে থাকিলে! 
ভাল-থাকে, মন্দ বিধয়ের সংশ্রবে থাকিলে মন্দ হইয়া-যার | 

১৬ 


জং ধ্ম-জিজ্ঞানা । 


সাধু সংসর্গে এত উপকার কেন? উহাতে মন মন্বিষ্নের 
সংস্পর্শে আসে বলিয়া । জীবন চরিত পাঠে 'এত উপকার 
কেন? মহৎ্ব্যক্তিদিগের জীবনের মহৎ কার্ধ্য ও মহৎ ভাব 
সকলের সহিত আম।দের মন সংঅবে আসে বলিয়া । সদ্গ্রস্থ 
পাঠে উপকার হয় কেন? গ্রনস্থনিহিত সন্ভাব নিচয়ের সঙ্গে 
মন্ছষ্যের মন সংশ্লি্ই হইয়া! যায় বলিয়া । 

যদি ইহাই একটি মানসিক নয়ম হইল যে, মন্গয্যের মন 
ফেমন বিষয়ের সংঅবে আসে, সেইরূপ হইয়া যায়,_-নীচ, 
অপবিত্র বিষয়ের সংশ্রবে আসিলে মীচ ও অপবিত্র হইয়! 
সায়, এবং মহৎ ও পবিত্র বিষয়ের সংশ্রবে আসিলে মহ 
ও পবিত্র হয়,-তবে জিজ্ঞাসা করি, ধাহার তুল্য পবিত্র ও 
মহৎ আর দ্বিতীয় নাই, তাহার সংস্রবে আসিলে মন মহৎ 
ও পবিত্র হইবে না কেন? যিনি পবিত্রতার অনস্ত উৎস, 
*গুদ্ধমপাপবিদ্ধং» পরমেশ্বর, তাহার সহবাসে পবিত্র হইব 
না৷ কেন? “কীটস্ত কীট” মন্ষ্যের মহত্ব পাঠে মন মহভাবে 
বদি পূর্ণ হয়, তবে মহত্বের অনন্ত সাগরে নিমগ্ন হইলে মহত্ব 
লাভ হইবে ন! কেন ? 

বন্দি গুরুজনের সঙ্গে থাকিলে ছুশ্রবৃত্তির বল হাস 
হয়, তবে যিনি অখিল ব্রহ্গাণ্ডর পরম গুরু তীহার সঙ্কে 
থাকিলে পাঁপাসক্তি নিস্তেজ হইবে না কেন? তাহার 
তুল্য খবিত্র, তাহার তুল্য মহত, তীহার তুল্য গুরুজন 
আর কোথাস্ম পাইব? কে বলে ত্রন্ষোপাষন। নিয়ম- 
 বিকবদ্ধ ? 


ব্রন্দোপাননার বিরুদ্ধে আপত্তি খুন । ১৮৩ 


উ-াসনা ও নীতি ।" 

আঁলোকপ্রাপ্ত যুবার আর একটি আপত্তি এই যে, নীতি- 
পরাঁয়ণ হইলেই তো! হয়; পরস্বাপহরণ করিও না, প্রবঞ্চন! 
করিও না, ব্যভিচার করিও না, অন্তায়পুর্বক কাহারও মনে 
ক্রেশ দিও না, যথাসাধ্য পরোপকার কর, ইহ হইলেইত 
হইল । নীতিপবায়ণ হও, উপাসনা আঁবার কেন ? 

নীতিপরায়ণ হইতেই হইবে যথার্থ কথা, সেই জন্যই পর- 
মেশ্বরের উপাসনা করি। উপাসনা! যেমন সাধু প্রবৃত্তি 
সকলকে বদ্ধিত ও দৃট়ীকৃত করে, এমন আর কিসে করিতে 
পারে ? 

যদি চিন্তকে নির্মল করিয়া ও হৃদয়কে প্রেমার্জ করিয়। 
ফগতের নরনারীগণকে পবিত্র প্রেম নয়নে দেখিতে চাও, 
যদি আপনার ছূর্বলত। পরিহার পূর্বক, সংসারের বিপদ সন্কুল 
পথে অদম্যবলে চলিতে চাও, যদ্দি পশুভাবকে পদতলে 
বিদলন পূর্বক, দেবভাবকে সমুজ্জল করিয়া! মানৰ জীবনের 
মহছুদ্দেহ্য সংসাধন করিব।র বাসন। থাকে, তবে অনস্ত মঙ্গল- 
ভাব, প্রেম, পবিত্রতা সমন্থিত পূর্ণ শক্তি পরম দেবতার চরণা- 
শ্রয় গ্রহণ কর,--তীহারই গুণ কীর্তন কর, তাহারই বিশুদ্ধ 
স্বরূপ হৃদয়ে ধ্যান ক€রয়! কৃতার্থ হও । 

উপাসনা কি ?*পরমেশ্বরে প্রীতি, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা! অর্পণ 
করাতেই কি উপাসন। হয় না? ইহাই যদ্দি হইল তবে উপা- 
সনাবর্জিত নীতি অথবা নীতিবজ্জিত উপাসনা কেমন 


4১৮৪ ধর্্স-ছেিজ্ঞান] | 


করিয়া! সম্ভব হইবে? পিতা মাতাকে প্রীতি ও ভক্তি করা, 
তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া! কি নীতি শাস্ত্রের অন্মোদিত 
নহে ? তবে যিনি পিতার পিতা, মাতার মাত।, অখিল ত্রঙ্গা- 
০গের পিত। মাত, তাহাকে জীতি ও ভক্তি কর! কি নীতি 
বিরুদ্ধ কার্য ? উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া যদি নীতি হয়, 
তবে জীবের পক্ষে খাহার তুল্য উপকারী আর “হু নাই, 
তাঁভার প্রতি কৃতজ্ঞ হওর1 কি নীতি বিগহিত কাধ্য ? যদি 
এমন কান নীতি শাস্ত্র থাকে, যাহা পিতা মাতাঁকে ভাল- 
বাসিতে ও ভাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ ভ্ইতে নিষেধ করে, তবে 
সেই নীতি শান্্রই বলিতে পাবে, জগতের পিতা মাতাঁকে 
ভক্তি করিও না, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইও না । 

যিনি আসল মাতা, যিনি ন্নেহবপে মাতৃ হৃদয়ে অবতীর্ণ 
না হইলে, মাতা আমাকে ঘ্বণিত মাংসপিগু জ্ঞানে শ্মশানে 
নিক্ষেপ করিতেন, তীাঙ্গার প্রতি কি মাতৃভক্তি শিক্ষা করিব 
নাঃ যেনীতি বলে, পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ ও ভক্তি- 
মান্‌ হওয়ার প্রয়োজন নাই, স্থতরাং জগতের পিতা মাতাব 
প্রতি ভক্তি শিক্ষা করাও কর্তব্য নহে, এমন নীত্তি বত শীস্ত 
জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়, ততই মঙ্গল। মাতৃভক্তি 
বিহীন অকৃতজ্ঞ পাষণ্ডের আবার নীতি কি ? 

নীতি ও ধন্ম কি ভিন্ন? পাখিব মাতার প্রতি ভক্তি, ও 
ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, উভয়ই ভক্তি, একই পদার্থ, কেবল 
পাত্রভেদে নাম ভেদ, একটির নাম নীতি, আর একটির নাম 


এত 


. ফম। 





ব্রন্মোপাসানার বিরুদ্ধে আপত্তি খঞ্ডন ॥ ১৮৫ 


আর এক ভাবে দেখিলেও নীতি ও রর অভিন্ন পদার্থ, 
বলিয়! প্রতীত হইবে । নীতি ধাহাত আদেশ, ধর্ম তীহারই 
আদেশ । যেবলে নীতি ও ধর্ম ভিন্ন, সে ধশ্শতত্ব বিষয়ে 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । যে বলে নীতি ইহকালের জন্য, ধর্শ্শ পর- 
কালের জন্য, সে ধর্্তব বিষয়ে নিতান্ত মূর্খ । একই পর্বত 
হইতে নিঃস্যত গঙ্গা! ও যমুনা, যেমন প্রয়াগ তীর্থে একত্র 
মিলিত হইয়া সাগর সঙ্গমে ধাবিত হইতেছে, দেইরূপ পবিত্র 
পরমেশ্বর হইতে বিনিঃস্যত নীতি ও ধর্ম, ইহজীবনরূপ পবিত্র 
প্রয়াগ তীর্থে একত্রীভূত হইয়! অনন্ত জীবন সাগরাভিমুখে 
ধাবিত হইয়াছে । 


উপানমনা ও তোষামোঁদ । 


এখন আর একটি কথার উত্তর দিতে হইবে । নব্য তন্ত্রের 
কেহ কেহ বলেন, “পরমেশ্বর কি মানুষের মত তোষামোদ 
ভালবাসেন? ধনশালী বাবুর চতুঃপার্থে পার্থচরগণ উপবিষ্ট 
হইয়া! বাবুব রূপযৌবন, খ্যাতিসন্ত্রম ও বিদ্যাবুদ্ধির বিষয় 
যখন বর্ণনা করিতে থাকেন, বাবুর হৃদয়ে তখন আনন্দ ধরে 
ন1; যথোপবুক্তব্ধপে মধুরভাষী অনুচরগণের সন্তোষ সাধন 
করেন । পরমেশ্বর কি সেইরূপ মানুষের মত? তিনিকি 
সাহার আরাধন। ও গুণ-কীর্তনে পরিতুষ্ট হইয়। আমাদিগকে 
অনুগ্রহ করেন? অনস্ত পরমেশ্বর আমাদের তোষামোছ 
বাক্যে ভুলিয়া যান, ইহা কি কখন সম্ভবপর হইতে পারে ?” 

উদ্যানে যে সুন্দর গোলাপটা ফুটিরাছে, উহ দেখিয় কি 


১৮৩ ধর্ম-জিজানণ। 


তুমি মনে মনে বা' ষুখে বলনা, “গোলাপ ! ভুমি কেমন 
সুদার 1”? সরোবরে যে মনোহর কমলদল বিকলিত হইয়াছে, 
তাহার প্রতি নয়নপাত করিয়! কি বলন।, “শতদল ! তুমি 
ফেমন মনোহর 1৮ পৌর্ণমাসী রজনীতে স্বুধার্ণবে ব্রহ্মা 
ভাসাইয়া যখন পূর্ণ স্থধাকর সুনীল আকাশে প্রন্ষটত হয়, 
তখন কি বলন], “ম্ধাকর ! তোমার কি নিরুপম সৌন্দধ্য ! 
তোমাকে দেখিলে তাপিত চক্ষু শীতল হয় 1” 

গোলাপ ও কমলফুলের তোষামদ্দ কর কেন? তাহারা 
কি সন্তষ্ট হইস়া তোমার কিছু উপকার করিবে? পূর্ণচন্দ্রের 
তোষামোদ কর কেন? চক্দ্রদেব তোমার প্রতি সন্তষ্ট হইয়1, 
চন্্রলোঁক হইতে মনি অর্ডার করিয়া কি তোমাকে কিছু অর্থ 
পাঠাইয়। দিবেন? তোষামোদ নয়; মানবহৃদয় স্বভাবতঃ 
সৌন্দর্যের প্রশংসা করে । 

কিন্ত জড়ীয় সৌন্দর্য ভিন্ন কি আর সৌোনাধ্য নাই? 
বীর-হৃদয় মহাপুরুষ পর্ধত সমান বাধা-বিঘ্ব অতিক্রম করিয়। 
আপনার উদ্দেশ্য পথে অগ্রসর হইতেছেন দেখিলে কি 
তোমার হৃদয় স্বভাবতঃ তাহার সৌন্দর্য অনুভব করে না? 
জননীস্বরূপ1 জন্মভূমির জন্য, স্বদেশ-প্রেমী আপনার সর্বস্ব 
বিসর্জন করিতেছেন দেখিয়া কি তুমি বিমুপ্ধ হওন। ? দরিদ্র- 
বসল হৃদয়বান্‌ ব্যক্তির সন্সেহ হস্ত অনাথ শিশুর মস্তকে 
স্বাপিত হইয়াছে দেখিয়া কি তোমার প্রাথ মন বিগলিত 
হয় না? বদ্ধু বন্ধুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তত দেখিলে তুমি কি 
সেই নিঃস্বার্থ স্বর্গীয় বন্ধুতার নিরপম সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে 
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পার না? পতিপ্রাণা সতী প্রিয়তম তির মঙ্গল সাধনে . 
মৃত্যুকে পর্য/স্ত তৃণতুল্য জ্ঞান করিতেছে দেখিলে কি তোমার 
হৃদয় আপন1 আপনি বলিয়া উঠে না “আহা! কি সুন্দর! 
কি সুন্দর 1» | 

প্রকৃত বীরত্বের সৌন্দর্য্য, স্বদেশ-বাৎসল্যের সৌন্দর্য, 
নিঃস্বার্থ'পরোপকারের সৌন্দর্য, অক্ুত্রিম বন্ধুতার সৌন্দর্য্য, 
অনুপম দাম্পত্য-প্রণয়ের সৌন্দষ্যের নিকট গোলাপ কি কমল 
কি চন্দ্রের শোভ। কোন ছার! চরিত্রের শোভী, আধ্যাত্মিক 
শে।ভার তুলনায় জড় জগতের শোভা কোথায় থাকে! যদ্দি 
জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার সৌন্দর্য কখন অন্ভব করিয়। বিমে- 
হিত হইয়া থাক--সেই নিরাকার সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করিয়! 
থাক,_তবে সেই পূর্ণ জ্ঞান, পুর্ণ মঙ্গল, “শুদ্ধমপাঁপবিদ্ধং* 
পরমেশ্বরের শৌন্দর্ধা দেখিতে পাইলে কি ষুগ্ধ হইয়া অবাক্‌ 
হইয়া থাকিবে না? সাধক যখন ত্রহ্গস্বূপের অবর্ণনীয় 
অরূপ সৌন্দর্য অনুভব করিয়া! বলেন, “তোমার জ্ঞান, প্রেম, 
পবিত্রতার উপমা নাই ; তোমার অতলসম্পর্শ সৌন্দয্যসাগরে 
আমার ক্ষুদ্র দয় ডুবিয়! গেল,” তখন কিতিনি তোযষামোদ 
করেন? এমন কথ। যে বলে তাহার তুল্য অন্ধ আরকে 
আছে? 

আধ্যাত্মিক সৌন্দধ্যে মোহিত হইয়া! যাহার হৃদয় স্বভা- 
বতঃ তাহার প্রশ€স! করে না, তাহাকে কেমন করিয়। বুঝাই 
ষে,পরমেখবরের আরাধন। তোষামোদ নহে? তর্ক করিয়1 কি 
বুঝান যায়? তরু নয়; চিকিৎসা চাই । হৃদয়ের রোগ না" 
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জন্মিলে কেহ কখন ওবপ কথা বলিতে পারে না। রোগের 
চিকিৎসা আবশ্তক । ছৃদয় প্রকৃতিস্থ হইলে মানুষ আপন 
আপনিই সকল বুঝিতে পারে । 

পরমেশ্বর কি আমার কথায় ভূলিয়! কাজ করেন ? ধাহার 
অস্কুলির ইঙ্গিতে অসীম ব্রন্ষাণ্ড চলিতেছে, তিনি কি এই ক্ষুন্্ 
কীটের কথায় বিচলিত হন ?-_যে ঈশ্বর আমার মিষ্ট কথায় 
ভুলিয়া যান, আমার অন্থরোধে কাজ করেন, আমি এমন 
ঈশ্বরের উপাসনা করি না। ধীহার অনন্ত জ্ঞান-প্রণোদিত 
অপরিবর্তনীয় ইচ্ছা, এই বিশাল বিশ্বের ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় 
পদার্থকে নিয়মিত করিতেছে, তিনি কি আমার কথা শুনিয়] 
কাজ করেন ? সর্ধত্রই তাহার নিয়ম কাধ্য করিতেছে । আমার 
আরাধনায় তিনি উপরূত হন না,আমি নিজে উপকূত হই ;--' 
তিনি বিচলিত হন না, আমার পাপাসক্তি বিচলিত হয়। 
উপামন। তাহারই নিয়ম ;__ আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা সকলই - 
তাহার নিয়ম। 


আত্মার তৃপ্তি কোথায় ? 


সেই পরাৎ্পর সত্য পুরুষের সাক্ষাৎ পুজ। করিয়! কৃতার্থ 
হও। আসল থাকিতে নকল কেন? সত্য থাকিতে কল্পন! 
কেন ? আলোক থাকিতে অন্ধকার কেন? আমরা কি এতই 
হতভাগ্য যে, সেই সারাৎসার পরম পুরুষকে ন পাইয়! মাটার 
পৃজ। করিয়া! মাটা হইব? একান্ত মনে যে তাহাকে ভাকিতে 
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পারে, সেই তাহাকে প্রাপ্ত হয়! শন, মহর্ষি 
বলিতেছেন, ৮ 
 নায়মাত্মী প্রবচনেন লভ্যো_ 
ন মেধয়। ন বহুন। শ্রতেন। 
যমে বৈষ বুণুতে তেন লভ্য-_ 
স্তশ্তৈষ আত্মা বৃথুতে তনুং স্বাম্‌॥ 
অনেক উত্তম বচন দ্বারা বা মেধাদ্বারা অথবা বহু শ্রবণ 
দ্বার। এই পরমাক্মাকে লাভ কর! যায় না; যে সাধক তাহাকে 
প্রার্থনা করে, সেই তাহাকে লাভ কবে। পরমাজ্মা এক্ঈপ 
সাধকের সন্নিধানে আম্ম-স্ব্ূপ প্রকাশ করেন । 
অনন্ত-স্বপ পরমেশ্ববের উপাসনা ভিন্ন মানবায্সা আর 
কিছুতেই চিরশাস্তি লাভ করিতে পারে না। একজন সাধক 
বলিয়াছেন যে, যে প্রকাণ্ড তিমি অকুল-সাগরে আনন্দে সন্ত- 
রণ করিয়া বেড়ায়, তাহাকে যদি তোমার ক্ষুদ্র পুক্ষরিণীতে 
আঁনির1 ফেল, তাহাতে কি সেস্খী হইবে? যে শ্তেন পক্ষী 
শ্বাধীনভাবে অকান্ত পক্ষে অসীম প্রসারিত গগনে উডভীন হয়, 
পিঞরুরদ্ হুইলেবকি সে তৃপ্রিলাভ,ক্ুরিতে, পাবে? সোণার 
পিক্জবু কেন টি কনা, গষ্টানবিকারী' *বিহঙ্গ্‌ঁের তাহাতে সুখ 
কি নে পরও ও 
্ 'তিয়ি সেই "অনন্ত আম্ত-ক্ারে, মৃগ্ন থাকিবার জন্ত 
স্যঈট হইয়াছে, লে কি ঘইহরদংযারর। ত্র পৰে কখন সুখী 
তে পারে ? যে অমর পক্ষী অনন্ত অধ্যাত্ম আকাশে 
উড্ভীরমান হইয়! মধুর স্বর্গীয় সংগীত বর্ষণ করিবার জন্থা জন্দ 


১৯০ ধর্ম-জিজাস। | 


গ্রহণ করিয়াছে, ইঃ সংসারের ক্ষুদ্র পিঞ্তরে সে কেমন করিয়া 
তৃপ্তি অন্থুভব করিবে £ -৮যোইবভূম। নাল্লে স্থখমস্তু।” 

তৃষ্ণ নিব!্ণের জন্য যে ব্যক্তি মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত 
হয়, সুখস্বপ্রে হে ায়ী স্থখ লাভের আশা! করে, সে ক্রন্দন 
করিবে না তে ক করিবে? অটল পর্বত সম্মুখে থাকিতে যে 
চঞ্চল বালু ভূমি উপর গৃহ নিম্মাণ করে, অমৃত সাগরের তীরে 
দাড়াইয়া যে ও বালুকায় তৃষ্চ। নিবারণ করিতে যায়, তাহার 
চক্ষে নৈরাশ্যের অশ্রু দৃষ্ট হইবে না তে। আর কোথায় হইবে ? 
কাড়.খণ্ডকে হীরক জ্ঞানে অতি যত্বে হৃদয়ে ধারণ করিতেছ, 
উহ পতিত হইয়া চূর্ণ হইয়া যাইতেছে, তুমি হাহাকার করিয়। 
কাদিতেছ। যাহা সার, যাহা সত্য, যাহ স্থায়ী, যাহা ইহ 
সংসারকে অতিক্রম করিয়া! অনন্ত পরলোকে পরিব্যাপ্ত, সেই 
পদার্থকে যত্ব করিয়া! হৃদয়ে না ধরিলে এ হাহাকার আর 
কিছুতেই ঘুচিবে না। সত্যন্বরপ পরমেশ্বরের পদীরবিন্দের 
মধু পান না করিলে আর কোথায়ও পূর্ণ ও স্থায়ী শান্তি 
পাইবে ন। ৷ সকলে বল, “ত্রহ্ম কূপাহি কেবলং৮” “ক্রহ্গ কূপাহি 
কেবলং১” “ব্রহ্ম কপাহি কেবলং”। 


